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প্রথম অধ্যায় 


শিশুর আগমনের পূর্ব-্রস্তুতি 
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শিশুর জন্য প্রস্তুতি 
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শিশুকে খাওয়ানো 
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১৩ 


১৩ 
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২২ 
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৫৪ 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 
শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাঁশ oo টং 
বধদ্ধ ৯০) প্রথম তিন মাসে শিশুর কাশ ৯১; তিন মাস 
থেকে ছয় মাস ৯২ ; ছয় থেকে বার মাস ১৪। 
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বিকাশের পদ্ধতির পরিবর্তন শু ১০২ 
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বিশেষ সমস্যা --- -*, ১২৪ 

কর্তব্য ১২৬ ; ঘুমের সমস্যা ১২৭। | 

কর্মরত মায়ের৷ নে ৩৩০ ১২৮ 
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সংক্রমণ ১৫০; হাঁপানী ১৫১; মৃগী ১৫৩; আঘাত ১৫৪ 
রন্তপাত ১৫৫ ; পুড়ে যাওয়া ১৫৫ ; মচকে যাওয়া ও হাড় ভেঙে 
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দশম অধ্যায় 
পুষ্টির উপকরণ ৩৩০ ee ১৫৯ 
ক্যালার ১৫৯ ; প্রোটিন ১৬০ ; চাঁব ১৬১; শকরা ১৬১; 
ক্যালাসয়াম ১৬১; লৌহ ১৬১; ভিটামিন ১৬২ ; ভিটামিন ‘এ’ 
১৬২; ভিটামন এস” ১৬২; ভিটামিন “ডি’ ১৬২ ; ভিটামিন 
“ব’ ১৬২ ৷ 
বিভিন্ন বয়’স শিশুর খাগ্য তালিকা £4 ১৬৩ 


প্রথম অধ্যায় 
শিশুর আগমনের পুর্ব-প্রস্তরতি 


. মায়ের কোল জডড়ে প্রথম সন্তান আগমনের পুর্বে ভাবী মায়েরা 
অধীর আগ্রহে ফুটফুটে শিশুটির অপেক্ষায় দিন কাটিয়ে থাকেন । 
এ সময়ে তাঁরা বন্ধ্-বান্ধবী ও আত্মীয়াদের নানা ধরনের অভিজ্ঞতার 
কথা শুনে কখনো কখনো ডীদ্বিগ্রও হন। কিন্তু অহেতুক আশওকার . 
কোন কারণ নেই। সন্তান-ধারণ আমাদের.-জৈবিক প্রবৃত্তিগ্রীলর: 
মধ্যে একটি,__বহমান মানব সভ্যতার অন্যতম_ :ভাত্ত ।: এর মধ্য" 


*কোন অস্বাভাবকতা নেই । নবজাত শিশু যাঁদ স্বাভাবিক, স্বাস্থ্যের 


আঁধকারী হয়, তবে তা মায়েদেরই জনে হয়, এর-জন্যে মায়েরা 
গর্ববোধ করতে পারেন। আমাদের দেশে বেশীর ভাগ [শিশুই 
প্রধানত মায়েদের সহজ ও প্রবৃত্তিগত স্নেহ এবং আদর ও যত্নে সন্তোষ- 
জনকভাবে বেড়ে ওঠে । জন্মের মুহুর্ত থেকে বেড়ে ওঠার সময়ে 
মায়ের স্বাভাবিক স্বেহ-যত্রই শিশুর পক্ষে সবাঁধিক প্রয়োজন, এর 
জন্যে বিশেষজ্ঞদের উপদেশের বিশেষ দরকার পড়ে না। শিশনর তে 
মায়ের স্বেহের বড় কিছু নেই। 

তথাকাঁথত উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশের শিশুরা 
সৌভাগ্যবশত মায়েদের সহজ সেহ-মমতার মধ্য দিয়েই অধিক লালিত- 


ক 


৯ 
বেবী কেয়ার--১ 


পাঁলত হয় এবং ধাঁরে ধাঁরে বড় হয়। বর্তমানে অবশ্য কোন কোন 
বাবা-মা অন্যরকম চিন্তা করছেন। তাঁরা নিজেদের বাসনা পাঁরতৃপ্ত 
করার জন্য বিশেষজ্ঞদের উপদেশ গ্রহণ করে অনেক সময় শিশুর 
স্বাভাবক চাহিদার আতীরিন্ত অন্যান্য চাহিদা যা শিশুর প্রয়োজনে 
লাগুক বা না লাগুক তা মেটাতে আগ্রহী হচ্ছেন। অস্বাভাবিকতা 
কোন ক্ষেত্রেই সুখপ্রদ নয়। 


তবে শিশুকে সুন্দর, সবল এবং সতেজ করে তোলার ক্ষেত্রে 
নত. বাবা-মায়ের কিছ প্রাথামক অথচ 'নত্য-প্রয়োজনীয় 
র সঙ্গে পারচিত হওয়ার দরকার আছে। অন্যথায় 
অনভিজ্ঞতা, হিতৈষা বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয় প্রমুখদের আতরাঞ্জত 
উপদেশ ইত্যাঁদতে তাঁরা [কংকতব্যাবমূড হয়ে যেতে পারেন। 
বিষয়টি সম্পর্কে পরপর সম্যক জ্ঞান থাকলে অনেক বিপদ তারা 
এড়াতে পারেন। সন্তান হল বাবা এবং মায়ের মিলিত কামনার 


সম্পদ। সন্তান লালনপালন এবং পারচযার সময় এ কথাটি মনে 
রাখলে অনেক দাঁয়ত্ব আত সহজে পালন করা যায় । 


— গভবস্থা 


গভবিশ্থায় মায়ের অবশ্যই চিকিৎসকের নিত্য তত্ত্বাবধানে থাকা 
কর্তব্য । কারণ গভ'্বতীর স্বাস্থ্য গর্ভের শিশুর স্বাস্থ্যকে প্রাত 


ফলিত করে। সন্তান সম্ভাবনাকালে গভ'বতী মায়ের দেহের ওজন, 
রন্তের চাপ ও. মাত্র নিয়ামত 


করে থাকে। গভৰস্থ শিশুর উপযুক্ত প্রোটিন এবং তার দেহের 
অস্থি কাঠামোর পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য মাকে যথাক্রমে বাড়াত দুধ ও 


ক্যালসিয়াম খেতে হবে। এছাড়া চিকিৎসকের পরামর্শ মত সব 

> কের পর সন্তান 
সম্ভবা মায়ের প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং আয়রণ (লৌহ) গ্রহণ করা 
দৈহিক ওজন মান্রাধিক না 
২০ পাউণ্ড বাড়ানো প্রয়োজন । 
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বাড়াতি এই ২০ পাউণ্ড তাঁর গর্ভের শিশ;, দ্রুত প্রসারত জরায়ু, 
গর্ভের ফুল এবং গর্ভস্থ তরল পদার্থের ওজন । 


ঘরবন্দী মায়েদের তুলনায় শ্রমজীবী মায়েদের ভূমিষ্ঠ সন্তান 
আকারে ছোট হতে দেখা গেছে। গর্ভবতী মায়ের বিশ্রামের 
প্রয়োজন আছে, কন্তু একটানা পুরোপ্ার বিশ্রাম ভাল নয়। 
গর্ভকালে মায়েদের সায় ও হাল্কা কাজে কর্মশীল থাকা এবং 
উপয্যন্ত ব্যায়াম করা বিধেয় । 

রোগে আক্রান্ত হবার চেয়ে রোগ প্রাতরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ 
শ্রেয়। ধন:জ্টংকার একাট সাংঘাতিক রোগ । এই রোগে আক্রান্ত 
হয়ে নবজাতকের অকালে মৃত্যু অতীতের ঘটনা নয় । বর্তমানেও 
এ রোগে মৃত্যু ভয়ংকর আকারে হামেশাই হয়ে থাকে । এই রোগের 
সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকার জন্যে গর্ভবতী মায়েদের 
প্রস্ততি নিতে হয়। গর্ভে সন্তান সম্ভাবনার পর্বে যদ কোন 
কারণে ধনুষ্টংকার- প্রাতষেধক ইনজেকশনের কোর্স (মোট তিনটি 
ইনজেকশন ) মায়ের নেওয়া থাকে তবে গর্ভবতী হবার পর কেবলমান্র 
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তার বুষ্টারডোজটি নিলেই চলে । যাঁদের ও কোর্স নেওয়া হয়ান: 
তাঁরা প্রথম গভাবস্থাতেই ধন:ষ্টংকার-এর প্রতিষেধক ইনজেকশনের 
(অন্তত দা ইনজেকশন নিতেই হবে) সম্পূর্ণ কোর্সটি গ্রহণ 
করবেন। এটা মা এবং শিশুর উভয়ের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন । 
গর্ভধারণের প্রথম তিন মাস অন্যান্য ওষুধ ব্যবহার না করতে 
চিকিৎসক অবশ্যই পরামর্শ দেবেন । কারণ এই সময়ে গর্ভস্থ শিশুর 
সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন হয়ে থাকে। অবাশন্ট কয়মাসে কেবল 
শিশুর দেহের আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। 
সতরাং প্রথম তিন মাসে মায়ের সেবিত ওষুধে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষাতি 
হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে। 


ছোঁয়াচে রোগ সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হয়। মায়ের ছোঁয়াচে 
রোগেও গভচ্ছি শিশুর ক্ষাত হয়। ছোঁয়াচে রোগের মধ্যে জামানী 
হাম’ অন্যতম এবং মারাত্মক। যে দেশে এই রোগের প্রাতষেধক 
পাওয়া যায় সেখানে মা হবার যোগ্যা বয়সের মেয়েদের টকা 
দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে মায়ের রোগের প্রাতক্রিয়ার তার গর্ভস্থ সন্তান 
সন্ধ ও কালা বা মানসিক ও শারাঁরিক বৃদ্ধিতে ক্ষাতগ্রস্ত না হয়। 


কারণ গভ ধারণের প্রথম অবস্থায় মায়ের 'জামানী হাম’ হলে সন্তানের 
বিপদ বৌশ। 


সদ ও কাঁচ সন্তানের জন্য ভাবা মায়ের স্তনের বোটাকে উপধ্ত্ত- 
ভাবে তৈরী করতে হয়। অনেক নারার স্তনের বোঁটা ভিতরে ঢোকান 
থাকে। শিশ; ভূমিষ্ঠ হবার আগেই এই ঢোকান বোঁটাকে উন্নত 
করার জন্য ক্রীম দিয়ে মালিশ করতে হয়। ঢোকান বোঁটা শন 
শুনঃপানে অসমাবধা ঘটায়। ক্রীম মালিশ করলে বোঁটা মসণ হয়। 


যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তাই মায়ের নিজের এবং শিশুর উভয়ের 
জন্যেই স্তনের বোঁটার প্রাত ভাবী মাকে যত্ন এবং লক্ষ্য রাখতে হয় । 
সন্তান প্রসবের পন্বেই এর জন্য প্রস্ততি নিতে হয়। 
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শিশুর জন্য প্রস্তুতি 


আমাদের দেশে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে তার নিরাপত্তার জন্য 
কোন প্রকার প্রাকপ্রস্ঞাতি নেওয়ার বিবয়ে নানা ধরনের সংস্কার 
প্রচালত আছে । এমন কি শিশুর জন্মের পরও প্রথম কয়েক সপ্তাহ 
নতুন পোষাক, িছানাঁদর ব্যবস্থা করাতে মহা আপত্তি আছে। 


নবজাতকের জন্য দেশে প্রচালত পুরানো কাপড়ের পোষাকই 
সবচেয়ে ভাল । পুরানো কাপড় ও তার ছোট ছোট পোষাক নরম 
এবং জল-ীবশোষক । কিন্তু এই পরানো পোষাক বা কাপড়কে 
ভালোভাবে ধ্যয়ে তারপর সম্ভব হলে দশ মিনিট গরম জলে ফুটিয়ে 
শিশুর ব্যবহারের যোগ্য করে প্রস্তুত রাখতে হবে। সাদা এবং 
হালকা রঙের পোষাক ভাল, কারণ তাতে নোংরা সহজে বোঝা 
যায়। 

মা যাঁদ সংস্কারমূক্ত হন, তাহলে তাঁকে শশুর জন্মের পূর্বেই 
শিশুর পোষাক-পারিচ্ছদ প্রস্তুত করে রাখতে হবে । শিশুর জন্মের 
পর নতুন প্রস্তর শরীর দুর্বল থাকে। তার ওপর তখন শিশুর 
অজন্ত্র প্রয়োজন মেটাতে মাকে সব সময় এত ব্যস্ত থাকতে হয় 
যে তখন শিশুর পোযাক-পারচ্ছদ তার পক্ষে তৈরী করা 
কষ্টসাধ্য । 


শোয়ার ব্যবন্ধা : আমাদের দেশে বোঁশর ভাগ মা-ই নবজাত 
[শিশুকে নিজেদের ‘বিছানায় রাখেন । এটা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা । ধারা- 
বাঁহক ভাবে সতর্ক বিশ্রেষণ করে দেখা গেছে যে, মা ও শিশুর 
মধ্যের দৈহিক সংস্পর্শ মায়ের বুকের দুধ সৃষ্টি হতে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা নেয়। মায়ের পাশে থাকা শিশুরা কম কাঁদে ও নিরাপদ 
অনুভূতিতে বড় হয়ে ওঠে । এতে শিশুর শারীরিক ও মানাঁসক 
স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায়, ব্যান্তত্বেরও বিকাশ ঘটে । 

কিন্তু মায়ের শোয়া যাঁদ ভাল না হর, কি তাঁরা শহর সঙ্গে 
শুতে অসুবিধা বোধ করেন, HCE 
উচিত। যতাঁদন পর্যন্ত না “শশু গড়াতে পারে, ততাঁদন পর্যন্ত যে 
কোনও খাটেই শিশুকে শোয়ানো বায়। সেই খাটের জন্য চাদরে 
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ঢাকা তোষক প্রয়োজন। এমান চাদর অন্ততপক্ষে [তিনটি থেকে 
ছয়াট থাকা দরকার যাতে ময়লা হলে ধোয়া ও শুকানোর অবসর 
পাওয়া যায়। আমাদের দেশের কাঁথার ব্যবহার চমৎকার । পশ্চিমীরাও 
তা ব্যবহার করলে ভাল হ'ত। পুরানো কাপড়ের ওপর পাড়ের 
মসংণ সুতো দিয়ে তৈরী হওয়ায় এই কাঁথা বড় নরম ও বিশোষক 
হয়। নরম কাঁথায় শিশুকে জড়ানো সহজ ও শিশুর পক্ষে 
আরামপ্রদ | শি: প্রপ্রাব করলে কাঁথা সহজে শুষে নেয় বলে তার 


শশুর মাথায় বালিশের দরকার হয় না। 


বালিশ ব্যবহার উচিতও নয়। তবে পাশ বালিশের ব্যবহার 
উপযোগী । 


প্রকৃত পক্ষে মাথার 
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রাবার ক্লথ বা প্রাস্টিক সীট : যতাঁদন শিশু গাঁড়য়ে চলতে না 
পারে, ততাঁদন পর্যন্ত তোষকের ওপর বার ইন দীর্ঘ নয় ইণ্চি প্রস্থ 
রাবার ক্লথ বা প্লাস্টিকের সীঁটে বাচ্চার দেহের তলাকার আচ্ছাদনের 
ওপর পেতে দিতে হবে যাতে সমস্ত বিছানার চাদর এবং তোষক নষ্ট 
নাহয়। কিন্ত: কখনই সরাসার রাবার ক্লথ বা গ্রাস্টকের ওপর 
বাচ্চাকে শোয়াতে নেই । তোয়ালে, কাঁথা, পুরানো কাপড় ভাঁজ করে 
অথবা অন্য কোনও আচ্ছাদন এ রাবার ক্লথ ও প্রাস্টিক সীট ঢেকে 
{শিশুকে শোয়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। রাবার বুথ ও গ্লাঁস্টকের 


সাঁটে সরাসরি শোয়ালে শিশুর দেহে মলমনত্র লেগেই শুধ যায় না, 
ঘামে ঘামে ও মলম:ত্রে ঘামাচি বা এ জাতীয় গুটি বাচ্চার দেহে ভরে 


যাবে। সুতরাং রাবার ক্লথও প্রাস্টিকের জন্য ছয় বা ততোধিক 
কাপড়ের ঢাকনা দরকার । 


কন্বল : শীতের সময় শিশু জন্মগ্রহণ করলে কম্বল বা পাতলা 
লেপের প্রয়োজন হয়। পুরানো গরম শাল (গায়ের চাদর ) ধময়ে 
ভাঁজ ভাঁজ করে ‘শিশুর দেহ আবৃত করলেও খুব ভাল হয়। কম্বল 
বা শাল ঘন ঘন কাচা সহজ নয়। তাই কম্বল ও শালের তলায় 
সুভীর চাদর ব্যবহার বাঞ্ছনীয় । সবচেয়ে ভাল হয় যাঁদ লেপের 
মত কম্বল বা শালে ওয়াড় পরানো যায়। এক রকম ব্যবস্থা অন্তত 
দুটি রাখলে পথয়িক্রমে কাচা ও শুকিয়ে নেওয়া সহজ হবে 


ল্লানের জন্ত গামল। বা বাথ টাব: স্ীবধাজনক যে কোনও 


কিনতে হয়, তবে ছোট কেনা ঠিক নয়। একটু বড় দেখেই তা কেনা 
উাঁচত যাতে শিশু বড় হয়ে যখন বসতে পারবে তখন জল নিয়ে 
চারাঁদকে খেলা করতে পারে। প্রাস্টকের বাথ-টাব হালকা এবং 


সন্তা। অবাশ্য এনামেল বা অন্য ধাতুনার্মত বাথ-টাব পাঁরজ্কার 
করা সহজ । 


বালতি : সম্ভব হলে শিশুর প্রয়োজনে দুটি বালাত রাখা ভাল । 
একাট বালতি ভিজে কাঁথা, চাদর, তোয়ালে প্রভৃতি রাখার এবং 
অপরাট ব্যবহৃত, ময়লা (মলমূত্রে) কাঁথা-চাদর তোয়ালে রাখার জন্য। 
সেক্ষেত্রে ময়লা হয়ে যাওয়া কাঁথা তোয়ালের নোংরা অন্য বালাতাঁটতে 


লাগবে না। বাচ্চার ব্যবহৃত এ সব পারিচ্ছদ বালতিতে রাখার সময় 
কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখলে ময়লা আলগা হবে এবং পাঁরন্কার 
করা সহজ হবে। 


শিশুর সাবান: যে কোনও কোমল সাবান শশুর জন্য ব্যবহার 
করা চলে। গরম আবহাওয়ায় শিশুর আর দেহে সহজেই রোগ- 
জীবাণ্‌ সংক্লামত হওয়ায় ঘামাচি বা ফুসকুঁড় জন্মায়। তখন 
সনথল জাতীয় হেক্সাক্লোরোফেন বদন্ত সাবান খুব কার্যকরা হয়। 
একই কারণে শিশুর স্রানের জলে ক্লোরহেকসাডাইন য্্ত লোশন, 
যেমন স্যাভলন ব্যবহার করা যেতে পারে। 


সরষে তেল মালিশ করা চলে । কিন্তু নবজাত শশুর নরম চামড়ার 
পক্ষে সরষে তেল কড়া এবং তা শশুর চামড়ায় জ্বালাও ধরায়। 


একই উদ্দেশ্য সাধন করে। তেল মালিশে শিশুর চামড়া শুকনো 
হওয়া প্রাতরোধ করে মান্র। তেল কছন শিশুর দেহে 


আরাম পায় এবং সেইদিক থেকে শিশুকে তেল মালি 


৯৬. 


ভাল কিন্তু বাচ্চারা হাত ছোঁড়াছঁড় করে পা দিয়ে বিছানা লাথি 
মেরে নিজেরাই তাদের মাংসপেশী শন্ত-সবল করে তোলে । 


বেবী পাউডার : শিশ-দেহের স্যাঁতসেতে ভাবকে পাউডার শুষে 
নিয়ে ঝরঝরে রাখে । যে কোনও ভাল পাউডারেই এ প্রয়োজন 
মিউতে পারে। 


তুলে: শিশুদের ব্যবহারের জন্য তুলো সবসময় হাতের কাছে 
রাখতে হবে । শশুর নাক ও কান শুকনো তুলো দিয়ে নিয়ামত 
পাঁরম্কার করতে হবে । পায়খানা করার পর পাত্রে রাখা জলে তুলো 
ভিজিয়ে নিখ'তভাবে শিশুকে পরিচ্কার করা প্রয়োজন । কিছ 
তুলোর দলা জলে ফুটিয়ে একটা ছোট পাত্রে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। 
প্রতিবার শিশুকে বুকের দুধ খাইয়ে স্তনের বোঁটা এ ফুটানো তুলো 
দিয়ে ধ্যয়ে পরিজ্কার করা কর্তব্য । হাসপাতালে থাকার সময়ে 
বাচ্চার ব্যবহৃত ন্যাপাঁকন, তোয়ালে বা ন্যাকড়া নিয়ামত কাচা 
অসবিধাজনক। তখন তুলোর প্যাড বাচ্চার পাছার তলায় ব্যবহার 
করলে ময়লা হবার পর অনায়াসে তা ফেলে দেওয়া যায়। 


শিশুর পৌষাক-পরিচ্ছদ 


বেৰী ন্যাপকিন: বেশির ভাগ মা-ই নবজাত শিশুর জন্য ছোট 
ন্রকোণ ন্যাপকিন তৈরী করেন। কিন্তু এগুলো খুবই অনদ্প- 
যোগী । এতে প্রয়োজনীয় জায়গা উপযুক্ত ভাবে ঢাকা বায় না। 
এই ধরনের ন্যাপাঁকনের পাতলা আন্তরণ শিশুর প্রস্রাব শুষে নিতেও 
পারে না। অনেক সময় এ ত্ৰিকোণ ছোট ন্যাপাঁকনে শিশুর কু'চাক 
কেটে যায় ॥ যথেষ্ট পরিমাণে পুরানো কাপড় শিশুর ব্যবহারের 
জন্য সরবরাহ করা ভাল শুধু নয়, সবচেয়ে ভাল । তা না হলে 
ন্যাপাঁকন যাঁদ অগত্যা তৈরি করতে হয়, তবে তা আকারে বড়, ৯৮ 
ইণ্টি লম্বা ১৮ ইণ্টি চওড়া কাপড়ে করতে হবে। সংখ্যায় অন্তত 
দুই ডজন করতে হবে যাতে শিশুর কাঁথায় শোয়ার বয়স পার হয়। 
ন্যাপাঁকনের কাপড় নরম এবং জল বিশোষক হওয়া প্রয়োজন । 
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এর জন্য মোটা মলমল কাপড় ব্যবহার করা ঘায়। পুরানো ধুতি 
বা শাড়ী হলে তো চমৎকার | সেগুলো যেমন নরম, তেমান কয়েক 


হবে। কারণ ছেলেদের সামনের এবং 
ভেজে । 
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ভাঁজ করে ন্যাপাঁকন করলেও 
ভারা হবে না, প্রস্নাবও ভাল 
করে শহষে নেবে। ন্যাপ- 
কনের কি না রা গু লোতে 
হেম সেলাই দিলে মজবুত 
হবে। নকশায় দেখানো চিত্র 
অনুসারে ১৮ ইণ্টি বাই 
১৮ ই্ণি কাপড়কে প্রথমে 
একদিকে সমানভাবে ভাঁজ 
করে-পরে অপর দিকেও ভাঁজ 
করলে মোট তিন ভাঁজ হবে। 
শিশুর পিছন দিকের সমান 
চওড়া হবে এটা । শিশু 
যত বড় হতে থাকবে, তত 
ভাঁজ খুলে খুলে ব্যবহার 
করা যাবে। আস্তে আস্তে 
এমন হবে যখন কেবলমান্র 
দ:টো ভাঁজই থাকবে । শিশু 
যাঁদ ছেলে হয়, তবে সামনের 
অংশ পুনরায় এক তৃতীয়াংশ 
ভাঁজ করে নিতে হবে। আর 
শিশু যদি মেয়ে হয়, তা 
হলে পিছনের অংশ এক 
তৃতীয়াংশ ভাঁজ করতে 
মেয়েদের পিছনের দিক প্রস্রাবে 


ভাঁজ করা ন্যাপাঁকনের ওপর শিশুকে শুইয়ে ভাঁজ করা কাপড়ের 
অর্ধেক শিশুর দুটি উরুর মধ্য য়ে উঠিয়ে পিছনের কোণা দুটিকে 


সামনের ভাঁজ করা কাপড়ের 
কোণা দুটির সঙ্গে দুটো সেফ 
টাঁপন দিয়ে আটকে দিতে হবে। 
যতটা জাঁটল শোনাচ্ছে ব্যাপারটা 
মোটেই কঠিন বা জাঁটল নয়। 
খুবই সহজ এবং সরল । শিশু 
যত বড় হতে থাকবে, ন্যাপাঁকনের 
সাইজ প্রয়োজনমত বাড়াতে 
পারা যাবে এবং ভাঁজও দরকার 
মত বাড়ানো-কমানো সম্ভব হবে। 
সেফ্‌টিপিন দিয়ে আটকাবার 
সময় ন্যাপাঁকন ঢলে রাখতে হবে বেন কোনও ভাবেই শিশুর কু'চাক 
কেটে না যায় যেমন 'ন্রকোণ ন্যাপাঁকনের বেলায় কুণ্চাঁক কেটে 
যাওয়ার ঘটনা ঘটে থাকে । শিশুদের ব্যবহারের জন্য বিশেষ 
সেফ-টাপিন আজকাল িনতে পাওয়া যায়। এই সেফটিপন 
ব্যবহার করলে কোন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ এই 
সেফ-টাপিনের বশেষ ধরনের গার্ড থাকে যাতে হঠাৎ পিনটি খুলে 
যেতে পারে না। 


[শশুর অন্যান্য পোষাক ব্যবহার আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে। 
যাঁদ গরমকালে শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহলে মার কয়েকটি সুতার 
জামাতেই চলে । কেনা তৈরী পোষাক আকর্ষণীয় বটে কিন্তু তার 
শন্ত কটি, ফিতে ও বোতাম বাচ্চার পক্ষে কষ্টকর | তার চেয়ে কম 
কচ ও জোড়া দেওয়া এবং বোতাম ছাড়া জামা শিশুর পাঁরধানের 
জন্য বোঁশ আরামপ্রদ। জামার পিছন দিকটা পুরো খোলা থাকলে 
জামা পরানো ও খোলা সহজ, হাত ধরে টানাটানি করতে হয় না 
এবং মাথা দিয়ে গলানোর জন্য কসরৎ করতেও লাগে না । নমুনা" 
চিত্রে (আগের পাতায় ) দেখানো শিশুর পোষাক প্রথম কয়েক মাস 
খুব উপযোগী ও সহজসাধ্য। কাপড়ের ফিতে দিয়ে দুটো দিক 
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বাঁধাও বায়: অথবা জামাটিকেদয়ে শিশুকে কেবল জড়িয়েও রাখা 


যায়। 


শীতের সময় হলে ফানেল বা উলের জামা প্রয়োজন | বোনা 
উলের কোট সামনের দিকে খোলা রেখে বোতাম লাগাবার 


শিশুর মাথা তার দেহের একটা বড় অংশ, ফ্যানেলের বা উলের 
বোনা টুপি দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতে হবে। কাপড় দিয়ে ঢাকা 
তুলোর টুপি পরানো ঠিক নয় কারণ তা কাচা যায় না। শিশু 
বতাঁদন পর্যন্ত পা দিয়ে লাথ দিয়ে গায়ের ঢাকনা ফেলে দিতে না 
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পারে ॥ 

প্লাস্টিকের প্যাণ্টি বাইরে বেরোবার সময়ে কেবল ব্যবহার করা 
যেতে পারে । গ্নাঁস্টকের প্যাণ্টি ব্যবহার না করা বরং ভাল । কারণ 
প্লাস্টিক মলমডত্র শুষে না নেওয়ায় শিশুর দেহে তা লেগে ফুসকুঁড় 
জন্মাতে পারে। 

শিশুকে খাওয়াবার সময় বীব ব্যবহার করতে হবে। পরে অবশ্য 
তার লালা ঝরবে। খাওয়াবার পর ওক করে শিশদ্র কিছ;টা দুধ তুলে 
ফেলে। 

একথা মনে রাখতে হবে যে বেশির ভাগ হাসপাতালে নবজাত 
শিশুর পোষাক-পরিচ্ছদ এবং তাকে শোয়াবার জন্য বন্ত্রাদ সরবরাহ 
করে না। আর এই সময়েই শিশুর ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হবার 
আশংকা বোশ॥ হাসপাতাল রোগের জাবাণতে ছেয়ে থাকে ॥ 
সুতরাং হাসপাতালে ভার্ত হবার সময় শিশুর জন্য পাঁরচকার কাপড় 
ও পোষাক পারিচ্ছদের উপয্বন্ত ব্যবস্থা করে যাওয়া উঁচিত। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
শিশুকে খাওয়ালে! 


বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা: মা ও শিশুর পক্ষে 
বুকের দুধ খাওয়ানো ও খাওয়ার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক 
মায়েরই প্রথম কয়েকমাস শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবার দৃঢ় সংকল্প 
থাকা বাঞ্ছনীয়, কখনও কোন মায়ের এ ব্যাপারে দ্বিধা থাকা উচিত 
নয়। বুকের দুধ ব্যবহারে মা ও শিশু দু'জনেরই মানসিক তৃপ্তি 
ঘটে। মায়ের বুকের দুধ খেয়ে কাঁচ শশুর মনে নিরাপত্তা বোধ 
“সে এবং মায়ের সঙ্গে তার নৈকট্য ঘনিষ্ঠ হয়, কৃত্রিম পদ্ধাততে দুধ 
খাওয়ানোর মাধ্যমে তা কখনই হয় না। মায়ের পক্ষে বুকের দুধ 
খাওয়ানো কম ঝঞ্চাটের, বুকের দুধে কোন জীবাণ থাকে না, তা 
সর্বদাই উষ্ণ এবং ব্লন্দনরত ক্ষুধার্ত শিশুকে খাওয়াবার জন্য সদা 
প্রস্তুত থাকে । সেজন্য ছোটাছুটি করে বোতল ও জল ফোটাবার, 
দুধ তৈরী করবার এবং তারপর তাকে প্রয়োজনমত ঠাণ্ডা করবার 
দরকার হয় না। মায়ের-দধ-খাওয়া শিশুর খাবার দোরতে পাওয়ার 
বার্থতায় নিরাশ হতে হয় না। সে জানে যখনই তার ক্ষিধে পাবে 


চাহিদা স্তন চোষাতেই পর্ণ ও পারতৃপ্ত হয়। কারণ যতক্ষণ খুশী 
সে মায়ের স্তন চুষতে পারে, চুষে চুষে দুধ খেতে পারে । বোতলের 
দুধে এটি হয় না। বোতলের বোঁটার ছিদ্র বড় হলে শিশুর পাঁর- 
তির আগেই দুধ দ্রুত শেষ হয়ে যায়, আবার ছিদ্র সরু হলে টানতে 
টানতে শিশয ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনের সুখে দুধ ত 

এতে তার মনে হতাশা আসে । অনেকের বিশ্বাস যে, মায়ের-দুধ- 


আঙ্ল চোষে, কারণ প্রথম কয়েকমাস চুষে তার পান করার চাহিদা 
বোতলে মেটাতে পারে না। 


শিশুর ওই মানসক তৃপ্ত ছাড়াও বুকের দুধ উপযুক্ত পারমাণ 
পান্উকর উপাদানে সমৃদ্ধ । এই দুধ শুধ জীবানুম্ন্ত নয়, এর 
বিভিন্ন উপাদান রোগ সংক্রমণকে প্রাতিরোধও করে । উপরন্তু মায়ের 
রোগ প্রাতষেধক শান্ত নবজাত শিশুর মধ্যে সণ্টারত হয় । পোলিও 
মামস, ইনক্রুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগের প্রাতরোধক্ষমতা মায়ের বুকের 
দুধের মধ্যে দিয়ে শিশুর মধ্যে যায়। সন্তান জন্মের পর প্রথম কয়েক- 
দিন জলের মতন যে বুকের দুধ বের হয় তাকে “কোলোল্ট্রাম' বলে। 
‘কোলোচ্ট্রাম’-এ প্রচুর শ্বেত-রন্তকাণিকা থাকায় তা রোগ সংক্রমণকে 
প্রীতহত করে । সহতরাং সম্প্ণ বুকের দুধে পালিত শিশ খুব 
কমই পেট বা বুকের সংক্রামক অসুখে ভোগে । গরুর দুধেই 
এলার্জি হতে দেখা যায় এবং তাতে শিশুকে নিদারুণ দুদশায় 
পড়তে হয়, তা সামলানো অনেক সময়ে কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। 
অথচ মায়ের বুকের দুধে কোন এলার্জি হয় না। যাঁদ বা 
অন্য কোন কারণে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোতে শিশুর ক্ষাঁত 
হবার আশংকা থাকে তখন চিকিৎসকের পরামর্শ ও সাহায্য নিতে 
হয়। নত লাক লারা যাও 


অনেক মা তাঁদের বক্ষ-সৌন্র্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়। শিশুকে 
স্তন দান পায়ে মায়েদের ক্ষয়-হয় না। এ সময়ে মায়ের দেহের 
প্রোটন ও ক্যালসিয়ামের ক্ষয় হয় সেইজন্য মাকে রোজকারের খাদ্য 
একটু বেশী পাঁরমাণে খেতে হবে এবং তারসঙ্গে আধ লিটার দুধও 
খাওয়া উচিত । বাচ্চাওক বুকের দুধ খাওয়ানোর আগে মায়েন্স এক 
সা জল বা! তরল পানীয় গ্রহণ কর! অবশ্য কর্তব্য । 


কোনও কোন মা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ালে তাঁদের বুকের 
গঠন আলগা হয়ে পূর্বেকার আকার হারাবে বলে আশংকা করেন। 
স্তন গঠনের ক্ষেত্রে দূধ উৎপন্নকারা গ্ৰাণ্ডগুলি আঁত ক্ষুদ্র অংশ এটা 
মনে রাখা উঁচিত। চর্বিপর্ণ কোষ দিয়েই স্তনের আঁধকাংশটাই 
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তৈরী । বা হোক, স্তনের এই দুধ উৎপন্নকারী গ্রাপ্ডগ্যাল স্তনে দুধ 
আসার সময়ে সংখ্যা ও আকাতিতে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং স্তনও ভারী 
হয়। স্তন ভারী হবার পর ঘাঁদ তার চামড়াকেও বেড়ে যেতে দেওয়া 
হয়, তবে পরবর্তীকালে স্তনের আকার প্রকৃতই পালটে যাবে। তার 
জন্য এ সময়ে স্তনের চামড়া ও কোবগ্াীলর 'বস্তাঁতিকে ঠেকানোর 
জন্যে স্তনদ্বয়কে উধর্ব মুখী রাখার উপবোগী বক্ষাবরণ ব্যবহার করা 
অত্যন্ত প্রয়োজন ৷ কিন্তু গভবিস্থায় এবং শিশুর দুধ খাওয়ার মাস- 
গালতে যাঁদ আঁতীরন্ত চাপা বক্ষাবরণী ব্যবহৃত হয় তবে তা আরও 
ক্ষাতিকর। 


ঘুমের (সেডোটভ ) এবং কোম্ঠশোধককারী ওষুধ (পার্গেটভ ) 
এ সময়ে খাওয়া ভাল নয়। এই ওষুধ বুকের দুধে ক্ষারত হয়ে 
শিশুর ক্ষতিসাধন করে । আবার মা টমেটো, পে'য়াজ কাঁপ এবং 
অত্যধিক মসলা খেলে শিশুর পায়খানা নরম হবে। তাই 'কছু- 
দিনের জন্য এগীল খাওয়া থেকে মায়েদের বিরত থাকা উাঁচিত। 
বাঁটের তরকারা মা খেলে শিশুর প্রস্রাব লালচে হতে পারে, কিন্তু 
তাতে ডীদ্বগ্ন হবার কিছ নেই । 


অপ্রতুল বুকের দুধ : সাত্যি কথা বলতে কি বুকের দুধ বাড়াতে 
পারে এমন কোন ওষুধ বা পথ্য সাত্যই জানা নেই। সম্ভবত পধাণ্ত 
ক্যালোরী ও বিশেষ করে কাবোহাইড্রেট থেকেই বেশ দুধ পাওয়া 
সম্ভব। অনেকে বলেন, বোঁশ সাগু খেলে বোশ দুধ আসে এ কথাটা 
সত্য হলেও হতে পারে। তবে বুকের দুধের পাঁরমাণ বাড়ানোর 
একমান্র কার্যকরী উপায় হলো, ক্রমাগত বুকের দুধ বের করে 
দেওয়া। বুকের দুধের পাঁরমাণ কমে যাওয়ার মুল কারণ হচ্ছে 
শিশুকে ঠিকমত বুকের দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস না করা, প্রথম 
প্রথম মায়েদের ধারণা হয় তাঁর বুকের দুধ বোধ হয় খুবই অল্প বা 
খুব বৌশ পাতলা । কিন্তুজানা বিশেষ দরকার যে প্রথম প্রথম 
শিশুর পদাম্উর দরকার হয় খুবই কম। প্রথম কয়েকাঁদন দুধের 
পাঁরমাণ কম হলেও পণীষ্টর দিক থেকে এই দুধ খুবই মূল্যবান ৷ 
যাঁদ মনে হয় দুধ কম হচ্ছে, তাহলে অল্প ব্যবধানে শিশুকে 
দ্ঘট বকের দুই খাওয়ানো উচিত। বার বার যাঁদ বকের 
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দুধ নিঃশেষ করে শিশুকে খাওয়ানো যায়, তাহলে দেখা যাবে যে 
অচিরেই শিশুর প্রয়োজনমত পযাণ্ত দুধ বুকে জমা হচ্ছে, প্রথম দিকে 
বুকের দুধ খাওয়ানোর পরও যাঁদ শিশুর খিদে না মেটে তাহলে 
তাকে ফোটানো জল কিছুটা খাওয়ানো যেতে পারে। এর ফলে 
[শিশু তার প্রয়োজনীয় তরল পদার্থটুকু পেলেও, খিদে থেকে যাওয়ার 
জন্য পরের বার সে খুব জোরে জোরে টানতে থাকবে, বোতল থেকে 
দুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা থাকলে শিশুর ধারণা হবে খিদে পেলে সহজেই 
খাবার যখন মিলছে, তখন কষ্ট করে মায়ের বুক থেকে দুধ টানার 


দরকারটা কি? 


অনেক মাতা-পিতার ধারণা আছে যে শিশুর পক্ষে বুকের দুধ 
যথেষ্ট নয়। কোটার দুধের ব্যাপক প্রচার ও সহজলভ্যতা তাদের 
এই বিশ্বাস এনে দেয় । ব্ীঝবা বোতলের দুধ খেতে না দিয়ে তাঁরা 
শিশুর প্রাত আবিচারই করছেন । এই সব বিজ্ঞাপনে "ভ্রান্ত না হয়ে 
যে সব মাতাঁপতা বুকের দুধের উপকা'ঁরতার ব্যাপারটা বোঝেন 


তারাই হলেন প্রকৃত হিতৈষা মাতা-পিতা । 


অবশ্য অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে যে প্রকৃতই মায়ের বুকে পষাপ্তি 
দুধ নেই। [শুর জন্মের সময়ে হয় মা অথবা শিশু যে কেউ 
অস্্থ হয়ে পড়লেই সচরাচর এই অবস্থা হতে পারে। মারের ওপর 
বেশ কাজের চাপ বা উৎকণ্ঠার জন্যও দুধ কম হতে পারে, এক্ষেত্রে 
দুধ ফুরিয়ে গেলেও কোন কোন শিশু টানতেই থাকে আবার কোন 
কোন শিশুর ক্ষিদে না মেটার দরুন খাবার পরই কাঁদতে শর করে। 
এইসব শিশুর কোনমতেই স্বাভাবিক পরিমাণে ওজন বাড়ে না। এই 
অবস্থায় শিশুকে ঘন ঘন অথাৎ দ:’ঘণ্টা অন্তর বকের দ্ধ দেওয়া 
উঁচত। বকের দুধ সম্পর্র্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বোতল দেওয়া 
ঠিক হবে না। বোতল থেকে খাওয়া দুধের পাঁরমাণ থেকেই বোঝা 
যাবে যে, বুকের দুধ কতটা কম হচ্ছে বা হচ্ছে ক না, যদি বারবার 
এইভাবে শিশুকে বুকের দুধ দেওয়া যায়, তাহলে বুকের দুধের 
পাঁরমাণ যেমন বাড়ার সম্ভাবনা থাকে তেমনই মা ও শিশুর স্বাস্থোরও 
উন্নত হতে পারে। বুকের দুধের উপকারতাকে কোনক্রমেই 


উপেক্ষা করা চলে না। 
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বুকের দুধের জঅধিক্য : এর বিপরীত সমস্যা কিছু মায়ের 
ক্ষেত্রে দেখা যায়। অত্যাঁধক দুধ জমাট বেধে চাক হয়ে তাদের স্তন 
শান্ত হয়ে পড়ে । এতে যন্ত্রণা হয়। সাধারণত বাচ্চা যদ নাঁদর্ট 
দিনের অনেক আগে জন্মায় (প্রিমযাচুওর বেবী) বা বাদ কোনো 
কারণে বাচ্চা খুব অসুস্থ থাকে, অথবা মা বাদ প্রথম থেকেই 
বাচ্চাকে ককের দুধ খাওয়াতে নারাজ হন তবে এই সমস্যা দেখা 
দিতে পারে। অবশ্য অনেক সময় শুধুমাত্র বেশী পরিমাণে দুধ 
উৎপন্ন হয় বলেও এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এরুপ ঘন্ত্রণা- 
দায়ক অবস্থা অবশ্য কয়েকদিন মাত্র থাকে। বুকের দুধ যখন বেশী 
থাকে তখন আঙুল দিয়ে টিপে অথবা ব্রেস্ট পাম্পের সাহায্যে দুধ 
বের করে দিতে হবে। স্তনের সর্ব ছড়িয়ে থাকা দগ্ধগ্রন্হি থেকেই 
ঝুকে দুধ হয়। শ্তননালী বেয়ে সেই দুধ স্তনের সম্মুখে কালো 
ংশের নীচে ছোট ছোট আধারে (সাইনাসগ্যীল ) সণ্চিত হয়। 
যাঁদ এই সাইনাসগ্াল দুধে অত্যধিক পূর্ণ থাকে তবে স্তনের বোঁটা 
শত হয়ে ফুলে স্তনের সঙ্গে সমতল হয়ে লেপটে যায় । তখন শিশু 
ওই বোঁটা মুখে পুরতে পারে না। এরুপ অবস্থায় প্রথমেই 
আঙুল দিয়ে টিপে কিছ; দুধ বের করে দিলেই শন্ত সাইনাস নরম 
হবে। স্তনের বোঁটাও শিশ; মুখে পুরে দুধ চুষতে পারবে । 

যাঁদ সমগ্র স্তনই অত্যধিক দুধে শন্ত হয়ে যন্ত্রণা হতে থাকে এবং 
সর্বদাই পাম্পের সাহায্যে দুধ বার করতে হয় তবে রোগ সংক্রমণের 
সম্ভাবনা থাকে। সংতরাং পাম্প ব্যবহারে না গিয়ে গরম জলে কাপড় 


র চামড়ার ঘাতে 
ক্ষতি না হয় সোঁদকে নজর রাখতে হবে, বোঁটার চারাদিকের কালো 


অংশে তেল বা ক্রীম বেন না লাগে, লাগলে তা পিছল হয়ে যাবে, 
পিছল হলে [শশুর দুধ চোষার অস্দীবধা হবে। এভাবে মালিশের 
পর বড়ো আঙ্ল ও তজনী দিয়ে সাইনাস থেকে দুধকে বোঁটা 
‘লগ্‌ কালো অংশে নিয়ে আসতে হবে। 
কোন কোন মা রেস্ট পাম্প” ব্যবহারে পক্ষপাতী । 


সংকোচনে বুকের দুধ টেনে আনবে । সাধারণত স্তন দুধের: 
আঁধক্যে শন্ত হলে উদ্বেগের কারণ নেই। শুরু থেকে যত্র করলে, 
{কছডদিনের মধ্যেই তা স্বাভাবিক হয়। কখনও কখনও দেখা যায় 
সমস্ত স্তনটা শব্ত, ভারী আর বেদনাদায়ক হয়ে গেছে । চামড়ার উপর 
দিয়ে নীল রঙের মোটা মোটা শিরা দেখা যাচ্ছে । আর সেইসঙ্গে 
মার জবর আসছে ।_এই অবস্থা কিন্তু দুধের সংক্রমণের প্রথম 
লক্ষণও হতে পারে । এখানে চিকিৎসকের পরামর্শ খুবই প্রয়োজন । 
অন্যথায় স্তনের ভিতরে ফোঁড়া হয়ে যেতে পারে, যেটা আপনাদের 
কাছে ধরা পড়বে অনেক দোরতে এবং অপারেশন হয়ে উঠবে 
অবশ্যম্ভাবী । 

শিশুকে কখন খাঁওয়ানে! শুরু করতে হবে: আগেকার দিনে 
বিশ্বাস ছিল শিশু ভূমিষ্ঠ হবার দিন কেবল জীবাণুমুক্ত জল বা 
গ্রকোজের জল খাওয়াতে হয়। কিন্তু শিশদ-বিশেষজ্ঞগণ এখন 
বিশ্বাস করেন যে, যত শীত সম্ভব এমন কি ডোলভার কক্ষেই 
শিশুকে বুকের দুধ খেতে দেওয়া উচিত। শিশু যখনই ক্ষুধার্ত 
হবে তখন থেকেই তাকে খাওয়াতে হবে। ডোলভারর পরই বুকে 
দুধ না এলেও শিশুকে স্তন চুষতে দিলে ভবিষ্যতে বুকের দুধ 
খাওয়ানোর বিষয়ে এবং মা ও শিশুর মধুর সম্পর্কের ক্ষেত্রে সন্তোষ- 
জনক ফল পাওয়া যায়। অনেক শিশুকে দেখা যায় জন্মের পরই 
ক্ষুধার্ত এবং বুকের দুধ খেতে চায় । কেউ কেউ আবার বেশ কয়েক 
ঘণ্টা যাবৎ খেতে চায় না। নবজাত শিশুদের প্রথম কয়েকদিন 
খাদ্যের চাহিদা সাধারণভাবে কম থাকে এবং তখন বুকের দুধে যে 
‘কোলোস্ট্রাম’ জন্মায় তাতেই তারা সম্প্ণ পাঁরতৃপ্ত থাকে। এই 
সময়ে শিশুকে ক্ষধার্ত মনে হলেই প্রচুর প্রোটিন ও ক্যালো রিষ্ত 
বুকের ওই দুধ দেওয়া উঁচিত। এতে দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস গড়ে 
উঠবে। পরে বুকের দুধ যখন বাড়তে থ্যাকবে শিশুও তার তপ্তমত 
একবারেই বেশ কিছুটা দুধ খেয়ে নিতে সমর্থ হবে। তখন দেখা 
যাবে যে নিজে থেকেই শিশ ২ ঘণ্টা হতে ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত শান্ত 
থাকবে । এই ভাবেই শিশু নিজেই তার খাবার অভ্যাস তৈরা করে 
নেবে। মায়ের বুকে উপয্যন্ত পাঁরমাণ দুধ আসতে ৫ থেকে ৮ দিন 
লাগে। এই সময়ের মধ্যে শিশুও বুকের দুধ খেতে শিখে নেবে। 
সুতরাং শিশুর ভূমিষ্ঠ হবার পর প্রথম ক’দন বুকের দুধের জনা 
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উদ্বিগ্ন না হয়ে অল্প সময় পর পর স্তন চুষতে দিতে হবে। তাকে 
কখনই বুকের দুধের বিকল্প হিসাবে কৃত্রিম খাদ্য ওই সময়ে দেওয়া 
উচিত নয়। তাতে বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে ব্যর্থতা 
আসবেই । 1শশুকে মায়ের কাছে রাখতে হবে, পৃথক করে নয়। 
শিশুর কান্না মায়ের বুকে দুধের প্রবাহ নিয়ে আসে--যেমন কান্না 
চোখে জল আনে । 


অনেক মায়ের বিশ্বাস যে বুকের দুধ খেলে কোন কোন শশুর 
পায়খানা পাতলা এবং বার বার হয়। এটাই স্বাভাবক, এতে 
আশঙ্কা করার কোন কারণ নেই। পাতলা পায়খানার জন্য কোন 
কোন মায়ের আরও বিশ্বাস যে তাঁদের দুধ শিশুর ধাতে সইছে না। 
এটাই সম্পর্ণ ভ্রান্ত ধারণা । বুকের দুধ খেয়ে-থাকা শিশুদের বার 
বার পায়খানা হওয়া এবং দুধ খাবার পরই পায়খানা করাটা খুবই 
স্বাভাবিক । এর জন্যে বকের দুধে কিছু দোষ আছে তা মনে করা 
উচিত নয়। বুকের দুধ খেলেই শিশুর পাকস্থলীতে পাক দেয় 
যেমন সকালের চায়ে (বেড টি) বয়স্কদের পেটে দেয়। অনেক 
মায়ের অত্যধিক আযাঁসড বা অম্বল আছে। তাঁরা মনে করতে 
পারেন যে তাঁদের বুকের দুধেও ওই অম্বল মিশে থাকে তাই তা 
শিশুর পক্ষে অনুপযোগী । মায়ের আযাসিডে বুকের দুধের বিভিন্ন 
উপাদান প্রভাবিত হয় না এবং এক মায়ের থেকে অপর মায়ের দুধ 
আলাদাও নয়, যে যাই বলক, মায়ের আযাসিড মায়ের নিজেরই 


সমস্যা, ওই আ্যাজিডে বুকের দুধে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া হয় না 
বা বাচ্চারও কোন ক্ষতি করে না। 


বুকের দুধ খাওয়ানোর পদ্ধতি : ইাঁতপুর্বে বুকের উৎপন্ন দুধ 
কি ভাবে সাইনাসের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে স্তনের বোঁটার সংলগ্ন 
কালো বেষ্টনীতে সঞ্চিত হয় তা বলা হয়েছে। স্তনের বোঁটাতে এই 
সাইনাসগ্লির মুখ রয়েছে। শিশু অবশ্যই বোঁটার কালো অংশ 
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সে হাঁ করে বোঁটার দিকে ফিরবে । এই ভাবে শিশু যাতে বোঁটা 
খুজে যায় তার ব্যবস্থা করা উঁচিত। [শশুর গাল আঙুল দিয়ে 
চেপে দুধের বোঁটা জোর করে শিশুর মুখে ঢুকিয়ে দিলে শিশু 
ক্ষেপে যায়। 

প্রত্যেকবার দুধ খাওয়াবার আগে এবং পরে স্তনের বোঁটা ও তার 
চারপাশ পাঁচ মিনিট-ব্যাপী জলে ফোটান তুলোর দলা দিয়ে ভাল 
করে ধুয়ে পার্কার করে নিতে হবে। বোঁটা পারচ্কার এবং শুকনো 


রাখলে মা এবং শিশুর উভয়েরই ভাল। পাঁরচ্কার এবং শুকনো 
বোঁটায় যন্ত্রণাদায়ক চিড় ধরে না। যদি বোঁটাতে এরুপ যন্ত্রণাদায়ক 
চিড় ধরে এবং সেখান থেকে রস গড়ায় তবে ১২ দিনের জন্য 
শিশুকে এ স্তন চুষতে না দিয়ে, সমস্ত দুধটা একটা পাঁরচকার, জলে 
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ফুটিয়ে বশন্ধ করা বোতলে 'নিঙড়ে বের করে শিশুকে দেওয়া যেতে 
পাবে। খেয়াল রাখতে হবে, যেন এ স্তনটিতে দুধ মোটেই জমতে 
না পারে। এবং সেইসঙ্গে হালকা, ঢিলেঢালা পরিচ্ছদ পরতে 
হবে। বাতে চিড়টা শুকোবার অবসর পায়। 2% জেনসিয়ান 
ভায়োলেট অনেক সময় ভালো কাজ দেয়। এই গুষধ বাচ্চার মুখ 
দিয়ে পেটে গেলেও এতে কোনো ক্ষতি হয় না। তারপরে এ চিড় 
সম্পূর্ণ সেরে গেলে এ স্তন চুষতে দেওয়া ঠিক হবে। অথবা নিপল: 
শীল্ডের সাহায্যে এ স্তন চিড় থাকা অবস্থাতেও চুষতে দেওয়া যেতে 
পারে। 

দন্ধ খাওয়াবার আগে মাকে বেশ আরাম করে সুস্থভাবে বসে, 
বসতে না পারলে শুয়ে নিতে হবে। মা যদি উত্তোজত বা অস্থির 
অবস্থায় থাকেন তবে শিশুও অস্থির হয়ে উঠবে ; দুধ খেয়েও শান্ত 
হবে না, কারণ আস্মির অবস্থায় মারের দুধ উপধ্যন্ত পরিমাণে প্রবাহিত 
হর না। ফলে মা ও শিশু উভয়েরই কষ্ট হবে। শিশ্‌ ভূমিষ্ঠ 
হবার পর প্রথম কয়াঁদন মায়ের বসতে অসুবিধা হতে পারে, তখন 
বসার দরকারও হয় না। তখন শঃয়ে দুধ দেওয়ার কাজ চলতে 
শারে। তবে দুধ দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিশু 
নিঃশ্বাস নিতে পারে। শিশুর *বাস-প্র্বাসে কোন প্রকার বাধা 
সষ্ট না হয় তার প্রাত সজাগ এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। 

শিশকে প্রথমে একটি স্তনের দুধ খাওয়াতে হয়, সেই স্তনের দুধ 
নিঃশেষ হলেই তবে অপরাটর দুধ খাওয়াতে হবে। এমান করে 
পালটাস্পালটি করে দ্যাট স্তনের দুধই নিঃশেষ করে শিশুকে 
খাওয়ানো হলে মায়ের বুকে তার সন্তানের জন) ঘথেন্ট পাঁরমালে দুধ 
আসবে। কোনও কোনও বাচ্চা তার জন্মের প্রথম দিন থেকেই 
চমৎকারভাবে বুকের দুধ খায়। তারা বেশ জোরে জোরে দুধ টেনে 
৬-৮ মিনিটের মধ্যেই সবটা খেয়ে নেয়। আবার কোন কোন শিশু 
প্রথম দুই সপ্তাহ সামান্য দুধ খায় এবং খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। 

রম, কারণ একটু পরেই তাহলে জেগে যাবে 


তাকে উপুড় করে কাঁধে নিয়ে ঢেকুর তুলিয়ে পুনরায় বুকের দ্ধ 
দিতে হবে। ছোট বা দুর্বল শিশুকে খাওয়ানো বিশেষভাবে কন্ট- 


৩০ 


সাধ্য এবং গ্ুরুত্বপূর্ণ। যে শিশুর ওজন ২ কৌজ বা তার কম 
তাদের খাওয়াতে ধৈর্য ও সময় লাগে । 

শিশুকে ঢেকুর ভোলানে৷ : প্রত্যেকবার দুধ খাওয়াবার পর 
শশুর পেটের হাওয়া অবশ্যই বার করে দিতে হবে। শিশু দুধ 
খাবার সময় বেশ ছটা হাওয়া গ্রহণ করে ফেলে । শুয়ে থাকা 
শিশু সেই হাওয়া বের করতে পারে না বলে তার পেট হাওয়ায় 
ফোলা থাকে । তাতে তার খুব অস্বস্তি হয়, পেটে যল্ত্রণাও হতে 
পারে । আর বাঁদবা শিশু দুধ খেয়ে ঢেকুর তোলে তবে তার সঙ্গে 
ছু দুধ বোরয়ে আসে । বরণ শিশুর দুধ খাওয়ার পর কোলে 
বসিয়ে তার পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দেওয়া চমৎকার প্রথা, অথবা 
দৃধ খাওয়ার পর শিশুকে আন্তে আস্তে কাঁধে তুলে অন্তত পাঁচ মিনিট 
রেখে ধীরে সংস্থে শুইয়ে দিতে হবে । এর জন্যে মায়ের ধৈর্য বিশেষ 
প্রয়োজন, এতে [শিশুর খুব আরাম হয় এবং তার দ্ধ তোলার 
সম্ভাবনাও কম থাকে । দুধ খাওয়াবার পর শোয়াবার সময় শিশুকে 
ডান কাত করে শোয়ানো নিরাপদ । কারণ ডান কাতে শোয়ালে 
তার পেটের দুধ হজম হতে সাহায্য করে । অন্যাঁদকে শিশু ঢেকুর 
তুলে দুধ তৃনলেও সেই দুধ চাদরে পড়বে, তার নাক মনখকে অবরনদ্ধ 
করবে না, শ্বাস-প্রশ্বাসও কোন বাধা পাবে না। 

শিশুকে কতবার খাওয়াতে হবে : কায়িক পরিশ্রমের গ্রামীণ 
মাহলাদের অনেকেই নবজাত শিশুকে কাপড়ের ঝোলায় বেধে বুকে 
করে 'নয়ে কাজে যান | বাচ্চা ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজেই তার 
ইচ্ছে মতো যতক্ষণ খুশী বুকের দুধ পান করে। এই বাচ্চারা বেশ 
সতেজ হয় এবং এরা পেটের রোগ-ব্যথায় খুব কমই কণ্ট পায়, বাঁমও 
করে কম। এভাবে বাচ্চা বহন করা আমাদের সকলের পক্ষে সম্ভব 
নয়। এটাও ঠিক যে, মা ও শিশু_-উভয়েরই একটা নিদিষ্ট রুটিনে 
দুধ খাওয়ানো এবং খাওয়া ভাল। অধিকাংশ শিশ, তার জীবনের 
প্রথম ২/৩ দিন বুকের অল্প দুধ খেয়েই ৩-৪ ঘণ্টা তৃপ্ত থাকে । ৪- 
দিনে মায়ের বূকেও ধারে ধারে দূধ আসতে থাকে, বাচ্চারও ক্রমশ 
ক্ষিধে বাড়ে ও বারবার খাবার চায় । যাঁদ শিশর আগেই ক্ষিধে পায় 
তবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করার যুন্তি বা প্রয়োজন নেই। 
এক্ষেত্রে তাকে নী্দন্ট সময়ের আগেই পেট ভরে দুধ খাওয়াতে হবে 
এবং পরবর্তী খাবারের সময় নিদিষ্ট সময় থেকে ২-৩ ঘণ্টা 
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পিছিয়ে দিতে হবে। যেসব শু দুই কোঁজ বা তার কম ওজন তারা 
একবারে কম খায়। সুতরাং তাদের দুই ঘণ্টা অন্তর বুকের দুধ 
খাওয়াতে হবে, অপেক্ষাকৃত বৌশ ওজনের শিশুরা একবারেই পেট 
ভরে বেশ কিছুটা দুধ খেতে সমর্থ হয় । তাদের ৩-৪ ঘণ্টা অন্তর 
খাওয়ালে চলে । কিল্তু যদ দেখা যায় শিশু ২-৩ ঘণ্টার আগেই 
ক্ষিধেয় কাঁদে তবে তাকে ফোটান জল বোতলে করে খেতে দেওয়া 
উচিত, এতে সে কিছুক্ষণ শান্ত ও তৃপ্ত থাকবে এবং ?দাব্য নাট 
৩-৪ ঘণ্টার পর বেশ ভালভাবে বুকের দুধে ক্ষিধে মাটিয়ে খাবে। 
এইরঃপ একাঁট র্াটনে শিশুকে অভ্যস্ত করতে 'কছা্দন সময় 
লাগবে। অনেক মা বাচ্চা কাঁদলেই এক-আধ ঘণ্টার মধ্যেই বুকের 
দ্ধ খেতে দেন, তাতে বাচ্চার পেট খালি হয় না, ফলে সামান্য 
কিছ দুধ চুষে খাবার পরেই আর খেতে চায় না, অসময়ে আবার 
তার ক্ষিধে পায় । অন্য দিকে আবার অত্যাধিক সময়ানূবতার্শ হওয়াও 
উচিত নয়। অনেক সময় সময়ে-খাওয়া শিশুরাও পায়খানা করলে 
বা আগের বারের খাওয়া দুধ বাঁম করে ফেললে নাট সময়ের 
আগেই ক্ষুধার্ত" হয়। তখন সময়ের আগেই তাকে বুকের দুধ 
খাওয়ানোতে ভয় পাবার কিছ; নেই । এক আধ 'দনের এমান ঘটনায় 
শিশুর খাবার সময়ের অভ্যাস নষ্ট হয় না। যতক্ষণ শশুর ক্ষিধে 
পায় এবং ভালভাবে তঁপ্তমত দুধ খায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঠিক ৩-৪ 
ঘণ্টা পর পর খেয়েই শান্ত থাকবে। শিশু যাঁদ খাবার আগ্রহ প্রকাশ 
না করে গভীর ঘুমে থাকে তবে তাকে জাগানো উচিত নয়। তার 
ঘুম থেকে ওঠা পযন্তি দুধ খাওয়ানোর জন্য অপেক্ষা করাই ভাল। 
ঘুম থেকে উঠে সে অনেকটা বোঁশ দুধ খেয়ে নেবে। ঘুম থেকে 
জোর করে উঠিয়ে খাওয়ালে সে অল্প একটু দুধ খেয়েই আবার 
ঘুমিয়ে পড়বে। 

শশুর রাতের খাওয়া: জন্মের পর ৬ 


কুকের দুধ রাত ১০ টায় খাইয়ে পূনরায় রাত দুটোয় খাওয়ানো 
দরকার হয়। এই বয়সের কাঁচ শিশুরা এতো অল্প খায় যে একবারে 
খেয়েই সারা রাত কাটাতে পারে না। এই সময়ে রাতে শিশু যখন 
ঘুম থেকে উঠবে তখন তাকে বুকের দুধ দিতে হবে। 


-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত শিশুকে 


রাতে 
খাওয়ালেই বদ হজম ও বদ অভ্যাস হবে এই ভেবে উদ্বিগ্ন হবার 
কারণ নেই। শিশুর হজম শান্ত দিনে ও রাতে একই রূপ থাকে। 
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শিশুকে ক্রমশ বোঝাতে হবে রাতটা ঘুমের সময়। সহতরাং প্রথম 
দু'মাসের পর শিশুর ওজন যাঁদ সন্তোষজনকভাবে বাড়ে তবে তাকে 
রাত ২টার সময়ের বুকের দুধ খাওয়ানো ধীরে ধারে বন্ধ করে দিতে 
হবে। যদ শিশু মাষ্ট জল ভালবাসে তবে এ সময়ে বুকের দুধের 
পরিবর্তে বোতলে ফোটানো জলে চান বা মছরি মিশিয়ে খাওয়াতে 
হবে। সাদা জলও খাওয়ানো যেতে পারে । কখনও কখনও হয়তো 
জল খেয়েও শিশুর ক্ষিধে পাবে এবং কাঁদবে । তখন তাকে বুকের 
দুধ খাওয়াতে কোন বাধা নেই । রাত দুটোর দুধ খাওয়ানোর 
অভ্যাস পালটে দিতে বা বন্ধ করতে বেশ কয়েকাঁদন এমন কি 
সপ্তাহও লেগে যেতে পারে । ৯-১২ মাস পর্যন্ত যখন শিশু সন্ধ্যার 
সময় শক্ত খাবার খেতে পারবে তখনও তাকে সারা রাত কাটাবার 
জন্য রাত ১০ টার সময় দুধ খাওয়াতে হবে। সাধারণত ছোট 
শিশুদের দিনে ৩ ঘণ্টা অন্তর এবং রাতে ৪ ঘণ্টা অন্তর দুধ 
খাওয়াতে হবে । যেমন-_সকাল টায়, ৯টায়, দুপুর ১২টায়, বিকেল 
৩টায়, সন্ধ্যা ৬টায় রাত ১০টায় এবং রাত টায় । 


বুকের ডেবে-থাকা কৌটা: যাঁদও বুকের বোঁটার আকার 
বিশেষের গুরুত্ব কম কারণ শিশু বুকের প্রায় পুরো কালো অংশই 
মুখে প্‌রে মাড় দিয়ে দুধ নিঙড়ে নেয়, তবুও বুকের বোঁটা বোঁশি 
ডাবা অবস্থায় থাকলে শিশুর তা মুখে ধরতে অস্মবিধা হয়। 
সেইজন্য প্রাতবার দুধ খাওয়ানোর আগে মাঁলশ করে করে বোঁটাকে 
বের করতে মায়ের সর্বদা চেষ্টা করা উচিত । এভাবে কয়েকাঁদন চেষ্টা 
করলেই ওই সমস্যা থাকবে না। বাঁদ দেখা যায় চেষ্টা করেও বুকের 
বোঁটা কিছুতেই বের করা যাচ্ছে না বা দুধের আধিক্যবশত বুক 
শন্ত হয়ে থাকার ফলে বোঁটাকে মালিশ করেও ওঠান সম্ভব হচ্ছে না 
তবে একমাত্র সে ক্ষেত্রে নিপল শীল্ড ব্যবহার করা সহায়ক হবে। 
একটা প্লাস্টিকের আবরণের সঙ্গে রবারের বোঁটা লাগানো থাকে । ওই 
প্রাস্টকের আবরণাঁটিকে বুকের কালো অংশে শন্ত করে লাগিয়ে নিতে 
হয়। শিশু যেই রবারের বোঁটাটি টানে তখন প্লাস্টিক আবরণে 
শুন্যতা সৃষ্টি হয়ে দুধ বের করে আনতে সাহায্য করে, সঙ্গে সঙ্গে 
বুকের বোঁটাও উন্নত হয়ে ওঠে । কিছাদন এই রকম করার পর 
বুকের বোঁটা উন্নত হবে এবং শিশু সরাসাঁর তা টানতে পারবে। 
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বুকের দুধ খাওয়াবার আগে ও পরে প্লাঁস্টকের নিপল শীল্ডকে 


ফুটন্ত জলে ধুয়ে নিতে হবে। বুকের বোঁটা ফেটে গেলে বা চিড় 
ধরলেও নিপ্‌ল শীল্ড ব্যবহার উপযোগী । 


বোতলে কৃত্রিমভাবে দুধ খাওয়ানো : মা বাঁড়র বাইরের 
কমলে যাঁদ বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য থাকেন বা মায়ের বুকে যাঁদ 
সর্বপ্রকার চেষ্টাতেও উপযুক্ত দুধ না হয় অথবা শিশু কিছুটা বড় 
হবার জন্য বকের দুধের অতীরিন্ত যদি তার খাদ্য চাঁহদা থাকে 
তবে বোতলে করে তাকে দুধ খাওয়াতে হবে। মায়ের বুকে উপযুক্ত 
পরিমাণে দুধ পাওয়া না গেলেই হঠাৎ করেই বোতলের দুধ ধরান 
উচিত নয়। আগে বুকের বোঁটা শিশুর মুখে বারে বারে দিতে হবে 
কারণ শিশুর চোষাই মায়ের বকের দুধ আনার উত্তেজক। এক 
সপ্তাহকাল এভাবে চেষ্টা করতে করতে যখন দেখা যাবে যে শিশু ৩ 
ঘণ্টার আগেই বার বার খেতে চায় ও কাঁদে এবং শিশুর ওজন বাড়ছে 
না, তখনই কেবল বোতলের দুধ দিতে হবে এবং তার খাদ্যের 
পরিমাণ বাড়াতে হবে। 
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এটা দুভাবে করা যায়। যাঁদ মা তখনও বুকের দুধের ওপর 
নির্ভর করে শিশুকে রাখতে চান, (মায়ের অসুখ হলে বা শরীরের 
ধকল গেলে সামাঁয়কভাবে তার বুকে দুধের ঘাটাঁত হতে পারে ) তবে 
প্রথমে দু দিকের দুটি বুকের দুধই নিঃশেষ করে শিশুকে পান 
করিয়ে বোতলের দুধ মূখে দিতে হবে। কিন্ত যদি দেখা যায় 
বাস্তাবকই বুকের দূধ ক্রমশ কমে যাচ্ছে তাহলে আর ওসব ঝঞ্ধাট না 
করে বরং দিনে দু একবার বুকের দুধ খাইয়ে বোতলের দূধই 
খাওয়ানো উচিত। বোতলে খাওয়ানোর আর একটি কারণও আছে 
এবং তা হল বাচ্চাকে বুকের দুধ ছাড়াও বাইরের দুধের সঙ্গে অভ্যস্ত 
করা। ৪-৫ মাসের সময়, যখন পর্যন্ত শিশুর খাওয়া নিয়ে পছন্দ 
অপছন্দ গড়ে উঠবে না, তখনই তাকে বাইরের দুধ খেতে শেখানো 
দরকার | ৫ মাস বয়সে শিশু বাটিতে দুধ খেতে পারবে, অবশ্য 
প্রথমে খুব বেশ বা ভালভাবে খেতে পারবে না। তবুও শিশুকে 
িছ্যকাল বাটিতে করে দুধ খাইয়ে যেতে হবে। যাঁদ 1শিশ; বাঁটর 
দুধ ঠিকমতো খেতে না পারায় ক্ষুধার্ত থেকে যায় তবে তখনই 
তাকে বোতলের দূধ দিতে হবে । বোতলের দুধ খাওয়ানোর জন্য 
মাকে একটু কষ্ট করতে হয়। বোতলকে জলে ফুটিয়ে জীবাণ,ম্ত 
রাখতে হবে । অনেক মা বাচ্চাকে এক বছর এমনকি দু’ বছর পর্যন্ত 
বকের দুধ দিয়ে থাকেন। যাঁদ বাচ্চা অন্যান্য প্রয়োজনীয় শক্ত 
খাদ্য তার সঙ্গে খায় তবে এতে কোন ক্ষাত নেই। কিল্তু এটাও 
অনেক সময়ই দেখা বায় যে শিশু শুধুমাত্র আরাম পাওয়ার জন্য 
মায়ের শুকনো বা প্রায় শুকনো বুকে ক্রমাগত চুষে যাচ্ছে, আর 
কোনও উপায়ে সে অন্য কোন খাদ্য খেতে চাইছে না, সেক্ষেত্রে কেবল 
[শিশুর আরামের জন্য তাকে এভাবে বুক চুষতে দেওয়া পুরোপুরি 
বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এতে দু-একাদিন দারুণ কান্নাকাটি 
চেচামেচি করার পর 'ক্ষিধের তাড়নায় অবশেষে সে বাইরের খাবার 
খেতে বাধ্য হবে। 

শিশুকে কৃত্রিমভাবে দুধ খাওয়ানোর পদ্ধতি 

আমাদের দেশে ঝিনূকে করে শিশুকে দুধ খাওয়াবার ব্যাপক 
প্রচলন আছে। ঝিনুকে দুধ খাইয়ে সন্তোষজনক ফল যে পাওয়া 
যায় এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এর কিছ অস্মাবধার 
দিকও আছে । প্রথমত, ঝিনূকে দুধ খাওয়ানোর জন্য দক্ষতার 
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প্রয়োজন, অন্যথায় বোঁশ দুধ মুখে গিয়ে শিশুর শবাসরূন্ধ হতে 
পারে। দ্বিতীয়ত, এতে 1শিশুকে তার চাঁহদার চেয়ে কম বা বৌশ 
দুধ খাওয়ানোর সম্ভাবনা থাকে। কেন না ঝিনুকে দুধ খাওয়ালে 
শিশ; বাস্তাবকই কতটা খেতে চায়, তা সব সময় বোঝা যায় না। 
বোতলে দুধ খাওয়ালে শিশু তার প্রয়োজনমত দুধ চুষে খাবে, তার 
প্রয়োজনের আতীরন্ত আর খাবে না। সবচেয়ে বোশ অস বিধার 
দিক হচ্ছে ঝিন্‌কে দুধ খাওয়ালে শিশুর চুষে খাওয়ার স্বাভাবিক 
প্রবণতা অতৃপ্ত থাকে। বকের দুধ বা বোতলের দুধ চুষে খাওয়ার 
মধ্য দিয়ে শিশ্‌ অপাঁরামত তৃপ্তি ও আনন্দ পায়। তাতে তার 
নিরাপত্তাবোধ ও স্বাস্তর অনুভূতি বজায় থাকে, যা বুকের দুধ ও 
বোতলের দ্ধ খাবার সময় শিশুর চেহারায় ফুটে ওঠে । অন্যাঁদকে 
ঝিননকে দুধ খাওয়ানো একটা কসরতের কাজ মনে হয়। শিশুকে 


বাধ্য হয়, তাতে তার মনে আঘাত লাগাই স্বাভাবিক, কেন না এতে 


দুধ খাওয়াটাই তার কাছে ভীতিগ্রদ হয়ে ওঠে ৷ 

আবিশ্যি যেক্ষেত্রে দুধের বোতল ভালভাবে ফুটন্ত জলে ধূয়ে 
পরিকর করা সম্ভব নয় (এমন পরিবেশ আমাদের দেশে বহু আছে) 
সেখানে স্রেফ দুধের বোতল ব্যবহারের চেয়ে বাটি-বঝিনুকের ব্যবহারই 
বাঞ্ছনীয় । বাটি-ঝিনুক পারিজ্কার জলে সাবান দিয়ে ধায়ে শুয়ে 
পরিচ্ছন্ন স্থানে আলাদা করে রাখলেই চলে। 

বিভিন্ন রকমের দুধ : খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া গেলে (ছাগলের 
দূধও বটে) এবং তা খাওয়াতে চাইলে কোন ক্ষাত হয় না। প্রথম 
কয়েক মাস খাঁটি গরুর দুধের সঙ্গে চান বা গ্রকোজ দিয়ে সম- 
পরিমাণ জল মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। গরুর দু 
দ্ধের চেয়ে প্রোটিন বেশি ও শর্করা কম থাকে। যাঁদও 
শিশুকে খাঁটি গরুর দুধ হজম করতে দেখা গেছে, তথাপি ওই দুধের 
প্রোটনকে শিশুর উপযোগী করে তোলার জন্য দুধে জল মিশিয়ে 


প্রথম মাসে গরুর দ-ধের সমপারমাণ জল মিশিয়ে প্রত ৫ আউন্স 


ওই জল মেশান দুধের সঙ্গে চায়ের চামচের এক চামচ চিনি গুলে 
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খাওয়াতে হবে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে দুই-তৃতীয়াংশ দুধের সঙ্গে 
এক তৃতীয়াংশ জল মিশিয়ে দিতে হবে । ৫ আউন্স এ দুধে চায়ের 
চামচের এক চামচের হিসাবে চিনি মেশাতে হবে । &-৬ মাসের সময়ে 
গরুর দুধে আর জল মেশাতে হবে না, তখন চিনির পরিমাণও 
কমাতে হবে। প্রাতবারই দুধ ফোটানর সময় দুধের বাম্পীভবনের 
জন্য সামান্য একটু করে জল দিতে হয়। চিনি ও পাঁরমাণ মত জল 
দিয়ে দুধ অন্তত পাঁচ মানট ফোটান দরকার । 

একটু ব্যয়সাধ্য হলেও বিভিন্ন টিনের দুধ ব্যবহার করা অনেক 
সুবিধাজনক । উপযুক্ত পদার্থের মিশ্রণে টিনের গখ্ড়ো দুধ তৈরী 
এবং শীতল অবস্থায় পাওয়া যায় । তবুও দেখা বায় মায়েরা টিনের 
দুধের সঙ্গে সঠিক মাপে জল মেশানোর প্রাত যথাযথ দৃষ্টি দেন না, 
জলও মেশান না ; যাঁদও এই মাপ ঠিক রাখা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ 
অথচ অত সহজ কাজ । বহু মায়েদের বলতে শোনা যায় “দুধ 
বড় ঘন হয়ে গেল” বা “বাচ্চার পায়খানা খুবই শন্ত হয়ে যাচ্ছে” এবং 
এই মানাঁসকতায় তাঁরা গুড়ো দুধ কম দিয়ে বোতলে জলের অংশ 
ঠিক রেখে সন্তুষ্ট থাকেন। কিল্তু তাতে জলের পাঁরমাণ ঠিক 
থাকলেও প্রকৃত দুধের পরিমাণ ঠিক থাকে না, তার মাপে ঘাটতি 
হয়। মেশান গুড়ো দুধটাই প্রকৃতপক্ষে দুধের কাজ করে । জলটা 
নয়। মাপ মতো তৈরী করা টিনের দুধ মায়ের বুকের দুধের 
সমান-__সেই দুধকে দেখতে ঘন কি পাতলা সেটা কোনও ব্যাপার 
নয়। 
গ:ড়ো দুধ ভালভাবে মেশানোর জন্য একটা মিল্ক-মিক্সারের 
প্রয়োজন হয় । এতে আউন্সের দাগ কাটা থাকে, আর থাকে দুধ 
মেশানোর জন্যে একটা স্টিল বা আ্যালমিনিয়ামের কাঁটা । যদি 
মিল্ক মিক্সার না থাকে, তবে ফোটান জল দ্ধের বোতলে মেপে 
নেওয়া যায়, দুধের বোতলগুলোতেও আউন্সের মাপ থাকে । সঠিক 
পাঁরমাণ গ:ড়ো দুধ বাটিতে বা মিল্ক মিন্সারে রেখে আউন্সের মাপ 
মত ফোটান জল দিয়ে একটা পারিক্কার চামচ অথবা মিক্সারার দিয়ে 
ভালভাবে নেড়ে জলের সঙ্গে গুড়ো দুধ মিশিয়ে ফেলতে হবে। দুধ 
মেশানোর নিয়ম এত সহজ যে মায়েদের এ নিয়ে ভাবনার কোন 
কারণ নেই। আমাদের দেশে সমস্ত রকমের বেবী মিল্ক পাউডারের 
লেভেল করা কোটার মধ্যে একই মাপের পারিমাপক চামচ দেওয়া 
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থাকে এবং কত আউন্স জলে কত গুড়ো দুধ মেশাবেন তার 
নির্দোশকা থাকে। প্রাতি এক আউন্স জলে এক চামচ দুধ মেশাতে 


হবে, তিন পাঁরমাপক চামচ গব্ড়ো দুধে তিন আউন্স জল দিতে 
হবে। 

কোনও কোনও বোতলে শুধু সি, সি, এম ( অ 
সেণ্টামটার ) বা এম, এন লিন 
ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে ৩০ সি. সি বা এম. এল. মানে এক 
আউন্স। আউন্স চাঁহত বোতল কিনলেই মাপ ধরা সহজ 
হবে। 

দুধের বোতলের প্রস্তুতি : বড় মুখওয়ালা সোজা বোতলের 
মুখের দিকে বোঁটা রেখে না্দষ্ট ঢাকনা দিয়ে বোতলের পণ্যাচে 
ভালভাবে লাগাতে হবে। নৌকার আকারের আগেকার দিনের 
দুধের বোতলের দ:"দিকের মূখ সরু থাকায় পারৎ্কার করা কষ্ট এবং 
এতে মাপও থাকে না। নতুন ধরনের সোজা বড় মুখের বোতলের 
আগার পণ্যাচের ঢাকনার মধ্য দিয়ে হাওয়া ঢুকে শিশুকে দুধ টানতে 
সাহায্য করে। যাঁদ দেখা যায় দুধ খাবার সময় বোতলের দুধে 
বুদব্দ উঠছে না তবে প'্যাচের ঢাকনাটাকে একটু লে করে 
আটকাতে হবে। 

৩1৪টি বোতল কনে রাখলে তা গরম জলে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত 
করে ধুয়ে রাখা যায় এবং প্রতিবার দুধ খাওয়াবার সময় পারজ্কার 
করার যে ঝঞ্ধাট তাও পোয়াতে হয় না। দুধের বোতলগীলকে 
একসঙ্গে জলে ফোটানোর জন্য বেশ বড় পাত্র রাখা উঁচিত। যে কোন 
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ঢাকনাযুন্ত রান্নার বাসনে বোতল ফোটানো চলে । বাচ্চাকে দুধ 
খাইয়ে সাবান দিয়ে বোতলগুলো বোতল-ব্রাশ দিয়ে ধ্যয়ে বোতল, 
নিপল ও পণ্মাচের ঢাকনা একসঙ্গে ফোটানোর বাসনে রেখে ঠাণ্ডা 
জলে আগে রাখতে হবে। তারপর বেশ করে অন্তত ৫ মিনিট জলে 
ফোটাতে হবে। ফোটান গরম জল ফেলে 'দিয়ে ঢাকনা 1দয়ে ঢেকে 
রাখতে হবে। পরের বার দুধ খাওয়াবার সময় বোতল, ঢাকনা 
ও নিপ্‌লের বাইরের দিকটা ধরে ব্যবহার করতে হবে বাতে ওগ্‌লোর 
ভিতরের দিকে আঙুল না লাগে । 

বোভলের নিপলের ফুটো! : নতুন অবস্থার অধিকাংশ বোতলের 
নিপল একট: করে ফুটো থাকে । ব্যবহারের আগে পরীক্ষা করে 
দেখে নিতে হবে ওই ফুটোর সাইজ ঠিক আছে ক না। শিশু 
বিশেষ করে ছোট এবং দুর্বল শিশুরা, বোতলের নিপলের মুখ 
একেবারে সরু হলে পেট ভরে দুধ খাবার আগেই ঘুমিয়ে পড়বে । 
অপরদিকে ফুটো বাঁদ বেশী বড় হয় তবে বোশ দুধ বোরিয়ে আসবে, 
তাতে শিশুর কষ্ট হবে; দুধ মুখে গিয়ে তার *বাসরূদ্ধ হয়ে আসবে 
এবং যথেম্ট সময় ধরে চোষার আগেই দুধ শেষ হয়ে যাবে। নিপল 
চোষা শিশুদের প্রবৃত্তিগত চাহিদা, তা পুরণ না হলে সেই সব শিশু 
৪-৫ মাস বয়স থেকে আঙ্বল চুষতে সুর করবে। সেইজন্য 
বোতলের নিপূলের ফুটোর সাইজ উপযুক্ত মাপের রাখতে হয়। 
উপয্বন্ত মাপের ফুটো পরীক্ষা করতে হলে বোতলে দুধ ভরে বোতল 
উলাটয়ে ঝাঁকালেই প্রথম ২১ সেকেন্ডের মধ্যেই সরু সুতোর মতো 
একটা ধারা নেমে আসে, তারপর ফোঁটা ফোঁটা দুধ বার হতে থাকে 
এতে বুঝতে হবে নিপ্‌ল-এর ফুটোর সাইজ ঠিক আছে । যাঁদ দেখা 
যায় বোতল উল'টিয়ে ঝাঁকালেও প্রথম থেকেই ফোঁটা ফোঁটা দুধ বের 
হচ্ছে তবে নিপূলের ফুটো প্রয়োজনের চেয়ে ছোট বুঝতে হবে । 
আবার যাঁদ ক্রমাগত ধারায় দুধ বার হতে থাকে তবে বুঝতে হবে 
ফুটো বোশ বড় এবং সেই নিপল অবশ্যই ফেলে দিতে হবে। নিপূলে 
যাঁদ ফুটো না থাকে বা ফুটো খুবই ছোট থাকলে একটা সংচকে 
সাঁড়াশি নিয়ে ধরে আগুনের [শিখায় ধরতে হবে, যখন সংচটা পড়ে 
লাল হবে তখন তা দিয়ে নিপ্‌লে ফুটো করে নিতে হবে। ঠাণ্ডা 
সংচে নিপল ফুটো হয় না। গরম সঃচ দিয়ে নিপল ফুটো করে 
একবার পরীক্ষা করে যদি দেখা যায়: তখনও ফুটো খুব ছোট, তখন 
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ওই আগের মতো করে নিপলের প্রথম ফুটোর পাশে আরও একটা 
ফুটো করতে হবে। আগের ফুটোকে বড় করার দরকার নেই কারণ 
তা কঠিন কাজ। 


সময় নিপূলে দুধ খাওয়ার জন্য দুধের বোতলাট একটু কাত করে 
ধরে রাখতে হবে। নিপলে কিছ দুধ শুন্য থাকলে শিশু দুধের 
সঙ্গে নিপলে ভরা হাওয়া গিলে ফেলবে । 


ঘুধের ভাপমাত্রা : শিশুকে বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা এমন ক রোফ্রিজেটরের 
ঠাণ্ডা দুধ খাওয়ালেও ক্ষতি হয় না তা হাসপাতালে পরীক্ষা করে 
দেখা গেছে। তবে যে শিশুরা মায়ের বুকের দুধের মত মৃদু উষ্ণ 


খাওয়ানোর সময় হাতের তালুতে ফেলে তাপ পরীক্ষা করে নিলে 
ভাল হয়। বোতলে দুধ খাওয়ানোর সময় অপেক্ষাকৃতভাবে বোঁশ 
হাওয়া শিশুর পেটে ঢোকে। দ্ধ খাওয়াবার পর অবশ্যই তার 
পেটের হাওয়া পূর্বে আলোচিত পদ্ধাততে বের করে দিতে হবে। 
মায়ের পক্ষে এটা একটা অবশ্য কর্তব্য । 


দুধের পরিমাণ * শিশুদের প্রতিবারের দুধ খাওয়ার পরিমাণ 
সমান হয় না। শিশ যতটা খেতে চায় ততটা খেতে দেওয়া উচিত 
আপনার আন্দাজ মতো শিশুর খাওয়ার পারমাণ নিধারণ করবেন 
না। আমাদের বড়রা যেমন পেট দেখে বোঝেন, সে রকম শিশুর 
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খাওয়ার পর পেটের উ'চুভাব দেখে মোটামুটি বুঝে নিতে পারা যায় । 
কিন্তু এভাবে বোঝা একেবারে নিখুত নয় । একটা কথা মনে রাখা 
দরকার বুকের দুধ খাওয়া শিশুরা যতটা তার প্রয়োজন ততটাই দুধ 
চুষে খার। তাতে খুব একটা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয় না। সুতরাং 
যতটা সে খেতে চাইবে, তাকে ততটা খেতে দেওয়া উচিত। দুধ 
খাবার পর শশুর পেট বেশ উচু দেখার । পেটে কিছুটা হাওয়া 
ঢুকে যাওয়া এবং পেটের আকার ছোট হওয়ার জন্যও শিশুর পেট 
উচ্চু দেখায়। তাই খাওয়ার পরই [শিশুর পেটের উচ্চতার জন; 
দুভাবনার কিছ নেই। শিশুর যদি খেয়ে কোনও অসুবিধা হয় 
তবে সে কেদে তাজানিয়ে দেয়। একটি নবজাত শিশুর ২ আউন্স . 
দুধ খাওয়া মানে বড়দের এক লিটার দুধ খাওয়ার সমান । এক 
লিটার দুধ খেলে আমাদের পেট কি রকম ফুলবে 2 কোনও কোনও 
বার শিশু হয়তো খুবই কম খেতে চাইবে । তাতে যদ শিশু 
এমনিতেই সুস্থ থাকে তবে ডী্বগ্ন হবার কারণ নেই। ঠিক পরের 
বারের খাওয়ার সময় সে আগের বারের ঘাটাত দুধ খেয়ে পুরণ করে 
নেবে। তবে সে যদ অভ্যাসের তুলনায় কম খেতেই থাকে তখন 
তাকে চীকৎ্সক দেখাতে হবে। প্রথম দু" একদিন শিশ; একবার 
আধ আউন্স কি ১ আউন্স দুধ খাবে ।: ক্রমে সে২ আউন্স খেতে: 
পারবে । যখন শিশু ২ আউন্স সহজেই খেয়ে নেবে তখন তাকে 
৩ আউন্স দুধ খেতে দিতে হবে । পুরো ৩ আউন্স দুধ হয়তো সে 
প্রত্যেক বারই খেতে পারবে না কিন্তু তাকে তা খাবার সুযোগ দিতে 
হবে ।: মোটামুটিভাবে বলা বায় একটি শিশুর বয়স যত মাস তত 
মাসের সঙ্গে দুই যোগ করলে যে সংখ্যা হয় শিশু তত আউন্স দুধ 
প্রাতবারেই খাবে । উদাহরণ স্বরুপ ৩ মাস যদি শিশুর বয়স হয় তবে 
সে ৩ মাস+২=৫ আউন্স দুধ প্রতিবারে খাবে । আরও একভাবে 
এ হিসাব করা যায় । যেমন শিশুর দেহের ওজনের কিলো প্রতি 
৫ আউন্স দুধ ৪ ঘণ্টা অন্তর সে খাবে । অথাৎ ৫ কিলোগ্রাম ওজনের 
শিশু ২৫ আউন্স দুধ ২৪ ঘণ্টার খাবে | এটা একটা সাধারণ হিসাব- 
নিদেশি, একে একমাত্র নিয়ম বলে ধরে নিতে হবে না । অনেক শিশু 
আছে, যারা সুরু থেকেই এর বেশী খায়, আবার অনেকে এর একটু 
কম খায় । শিশু যদ শান্ত থাকে, তার ওজন বাদ ক্রমশ বৃদ্ধি পায় 
এবং দেহের স্বাভাবিক বাড় হয়, তাতেই মায়েরা নিশ্চিন্ত থাকতে 
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পারেন। চাহিদা মত খেয়ে বাঁদ শিশু তৃপ্ত ও শান্ত থাকে তবে তাকে 
জোর করে বেশি করে খাওয়ানো একেবারেই উচিত নয়। জোর করে 
বেশি খাওয়ালে পরের বার সে কমই শুধু খাবে না, তাতে শিশুকে 
খাওয়ানো নিয়ে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেবে যার ফলে শিশু আর 
কখনোই ক্ষুধার্তবোধ করতে এবং খেতে না চাইতে পারে, উপরন্তু 
প্রত্যেকবার দ-ধ খাওয়ানোর সমর ভার সঙ্গে জোরাজ্বীর করতে হতে 
পারে। শিশুর খাবার খাওয়াকে কখনই বন্ধে পারণত করা উচিত 
নয় বরণ একে একটা আনন্দ এবং চাওয়ার আগ্রহে সুন্দর করে 
তোলা উঁচত। এটা করলে শিশু তার দুধ খাওয়াকে উপভোগ করবে 
এবং নিরাপত্তা অনুভব করবে, সে বুঝবে তার মা তারই চাঁহদা 
পর্ণ করছে। অনেক মা আঁভযোগ করে থাকেন যে, তাদের বাচ্চাকে 
জোর করে না খাওয়ালে কিছুই খায় না। শিশুর খেতে চাইবার 


চাহিদা সৃষ্টি না করে তার মা-ই এ ধরনের অনীহার সমস্যা তৈরী 
করেছেন । 


শিশুকে জল খাওয়ালো : গরমকালে শিশুদের সাধারণত দু'বার 
খাওয়ার মধ্যবতাঁ সময়ে জলপানের প্রয়োজন হয়। পাঁচ {মানট 
ধরে জল ফ্যাটয়ে তা রেখে দিনে শিশুকে ৩॥৪ বার জল খেতে দেওয়া 
দরকার। যদি সে. জল খেতে না চায় তবে বুঝতে হবে তখন তার 
জলের প্রয়োজন নেই। সুতরাং জোর করে জল খাওয়ানো অনুচিত । 
অনেক মা মনে করেন যে, [শিশুকে জল খাওয়ানো অবশ্য কর্তব্য । 
বোঝা উচত যে শিশুদের পুরো খাদ্যটাই তরল এবং ঠাণ্ডা 
আবহাওয়ায় ধখন তাদের ঘাম ঝরে আঁতারন্ত জল ক্ষয় হয় না, 
তখন তাদের জলীয় খাদ্যের চাহিদা এ দুধের মাধ্যমেই মেটে। ষা 
হোক গরমের দিনে শিশুদেরও ঘাম ঝরে, তাই তাদের জল খাওয়ার 
অবশ্যই দরকার | শরীরের গঠন এমনই যে তখন বাঁদ শিশুর জল 
খাওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে তাকে জল দিলেই পিপাসা অন:যায়ী তা 
খেয়ে নেবে । সুতরাং জল দিতে হবে কিন্তু জোরাজ্ার করে নয়। 
কোনও কোনও শিশু আবার সাধারণ জল খেতে চায় না, তারা মিষ্টি 
জল ভালবাসে । শাণ্ট জল খেতে দিলে কোনও ক্ষতি হয় না, বাচ্চার 
যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, তবে জলে মধু মিশিয়ে খাওয়ানো 
ভাল। 


কমলালেবুর রদ : মায়েরা শিশুদের কমলালেবু অথবা মৌসাম্ব 
লেবুর রস খাওয়াতে খুব আগ্রহী দেখা যায়। কোন কোন মা 
হয় ভেবে কমলার রস খাওয়ান। কিন্ত কমলালেবুর রসে শরীরের 
বৃদ্ধি দ্রুত হয় না! কমলালেবুতে কেবল ভিটামিন “স’ আছে, 
বা মালটিভিটামিন ড্রপ শিশুকে দিলেই পাওয়া বায়। সুতরাং 
কমলালেবু সহজলভ্য হলে নিশ্চয়ই শিশুকে তার রস খাওয়াতে 
হবে। কিল্তু দামে বৌশ হলে তা দেবার দরকার নেই । কারণ 
সেক্ষেত্রে শিশুকে কমলালেবু না দিলেও তাকে বাত করার প্রশ্ন 
উঠবে না। শিশু বাদ কমলার রস খেতে ভালবাসে তবে তাকে 
কমলা দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায়। শিশুকে নানা স্বাদের খাদ্যের 
সঙ্গে অভ্যন্ত করাবার জন্যও এসব খেতে দেওয়ার উপযোগিতা আছে । 
কমলার রসে শিশুর কোম্ঠকাঠিনের প্রবণতা দুর হয়। কিছু 
শিশুর আবার কমলালেবুর রস সহ্য হয় না, কমলার রস খেলে 
তাদের বাম ও পেট খারাপ হয়। সেক্ষেত্রে কমলালেবুর রস দেওয়া 
বন্ধ করে দিতে হবে। 

এক মাস বয়স থেকে কমলালেবুর রস দেওয়া ঘায়। প্রথম দিন 
১ চামচ লেবুর রসের সঙ্গে এক চামচ ফোটান জল মিশিয়ে খাইয়ে 
আস্তে আস্তে বাড়িয়ে এক আউন্স কমলালেবুর রসের সঙ্গে এক 
আউন্স ফোটান জল মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। জলের অংশ পরে 
কমাতে কমাতে শেষে শুধ; কমলার রস দিতে হবে । শিশু যাঁদ 
চায় তবে কমলার রসে একটু ন্ট দেওয়া যায়, কিন্ত কখনওই 
কমলার রস ফুটিয়ে খাওয়াতে নেই । তাতে ভিটামিন ‘সি’ নষ্ট হয়ে 
যায়। ফলের রস-নিড়ানি-পান্রে রস করা যায় অথবা একটা 
পারচ্কার কাপড়েও রস নিঙাঁড়য়ে নেওয়া বায়। বাঁদ কাপড়ে রস 
গড়াতে হয় তবে কাপড়খণ্ডকে আগে পাঁরচ্কার জলে ফুঁটিয়ে তা 
শুকিয়ে নেওয়া প্রয়োজন । 

মালটি ভিটামিন এবং আয়রন উদ্নরন সম্পুরণ: একমাস বয়স 
থেকে শিশুকে ভিটামিন খাওয়ানো আরম্ভ করতে হয়। বাড়ন্ত 
[শশুর পক্ষে শুধু দুধের মধ্যে উপযুক্ত {ভিটামিন থাকে না। শিশুর 
পক্ষে ভিটামন ‘এ’, ডি’ এবং স+ বিশেষ প্রয়োজন । বেশির 
ভাগ মালটিভিটামন ড্রপের মধ্যে ভিটামিন “বি’ও থাকে। 
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মালাটাভটামন ড্রপের {শিশির মধ্যে ড্রপার থাকে, তাতে ০.৩ এম এল 
এবং ৮৬ এম এল চিহ্ন থাকে। প্রথম দু মাসে একটু একটু করে 
বাঁড়য়ে মালটিভিটামিন ড্রপ ,৩ এম এল পর্যন্ত দুধ খাওয়াবার 
আগে শিশুর সোজা মুখে ড্রপারে করে ঢেলে দিতে হবে। এটা দুধে 
মিশিয়ে খাওয়ালে দুধের স্বাদ পালটে যাওয়ার জন্য শশু দুধ খেতে 
না চাইতেও পারে। ফলে তার বোতলের দুধ আর হয়তো শেষ 
হবে না। দুধ খাবার আগে না দিয়ে সাবধাজনক যে কোনও সময়ে 
এই ড্রপ শিশুকে খাওয়ানো ঘায়। দুই মাসের পর এক বছর পর্যন্ত, 
যতাঁদন শিশু নানা জাতীয় খাদ্য যেমন-__সব্‌জী, তারতরকারী, মাছ, 
ডিম, ফল ইত্যাদি ক্রমশ না খেতে শেখে, ততাঁদন পর্যন্ত মালটি- 
ভিটামিন ড্রপ ক্রমশ বাড়িয়ে ০:৬ এম এল পযন্ত মাপের পরিমাণে 
খাওয়াতে হবে। 

চার মাস বয়সে বাযাঁদ শিশু অপারণত অবস্থায় জন্মে থাকে 
তবে তারও আগে শিশুকে আয়রন ড্রপ খাওয়াতে হবে, অবশ্যি যদ 
ডিমের কুসুমের মতো আয়রনযুন্ত অন্য খাদ্য না দেওয়া হয়। দুধের 
আয়রন খুব কম থাকে । তদ:পাঁর শিশুর শরীরের সান্চত আয়রন 
চার মাস বয়সের পর থেকে কমতে সরু করে। সুতরাং মালাঁট- 
ভিটামিন ড্রপ যে রকম মাপে দেওয়ার কথা বলা হল, সেই অনুযায়ী 
শিশুকে আয়রন ড্রপও দেওয়া উচিত। 

শক্ত খাদ্য: শিশু যখন ৩-৪ মাসের হবে, তখন তাকে 

অপেক্ষাকৃত ঘন খাদ্য দেওয়া দরকার । কারণ (১) তখন শিশুর 
কেবল আর তরল খাদ্যে চলে না, (২) তখনও শিশুর আপত্তি করার 
মতো মতামত গড়ে ওঠে না, তাই সেই সময় থেকে চামচে করে ঘন 
খাদ্য খেতে দিলে, সে তাতে অভ্যন্ত হতে শিখবে। 
দেখা যায় যে, শিশুদের ৬-৭ মাস পর্যন্ত শব্ধ, দুধের ওপর রাখা হয়, 
তারা পরে শন্ত খাদ্য দিলে খেতে চায় না, থু থু করে ফেলে দেয়। 
কেন না সেই বয়সের মধ্যে তার খাওয়া সম্বন্ধ নিজের একটা 
মতামত ও অভ্যাস গড়ে ওঠে। তখন যেমনটি চাওয়া তেমনি 
খাবার খেতে না দিলে সে খেতে নারাজ হবে। 


প্রথমে রেডিমেড সিরায়াল জাতীয় খাদ্য (শক'রা ) দিয়ে আরম্ভ 
করা সহজতম কাজ । এগুলো দামে সস্তা, তৈরী করাও সহজ |. 
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" কিন্ত সুজি প্রভাতি সমান উপযোগী হলেও তা তৈরী করা ঝঞ্জাটের। 


এই প্রকারের কিছ রেডিমেড পিরীয়াল ফুড বেশ মিন্টি এবং তাতে 
দুধ বা দুধ জাতীয় িরীরাল থাকে। এটা শব কিছু ফোটান 
জলে মিশিয়ে ঘন পেস্টের মতো করে খাওয়াতে হয়। দুধ না থাকা 
অন্যান্য ।সরীয়াল ফুডে পরিমাণ মতো দুধের (যে দুধ খেতে শিশু 
অভ্যন্ত) সঙ্গে মাঁশয়ে তাতে চান বা মধু দিয়ে খাওয়াতে হয়। বহ 
মা শিশুর দুধে খুব কম পরিমাণ 'সিরীয়াল খাদ্য মেশান । এতে 
শিশুর সিরীয়াল খাওয়া হয় বটে, কিন্তু দুধ বেশি থাকে বলে তা 
তরল হয়। ঘন খাদ্য চেটেপুটে খেতে সে অভ্যন্ত হয় না। অবশ্য 
অনেক ভাল বাচ্চা আছে যারা দুধ খেতে খেতেই ভাত ধরে ফেলে 
এবং দিব্য এক গাল এক গাল করে ভাত খায়। তবে এ ধরনের 
সুযোগ না নিয়ে শিশুর মতামত গড়ে ওঠার আগেই উপযুক্ত ব্যবস্থা 
করা উঁচত | 

সিরায়াল খাদ্যের সঙ্গে দুধ বা জল মীশয়ে তাতে একটু মাষ্ট 
দিয়ে আধা ঘন লেইয়ের মতো খাদ্য তৈরী করতে হবে। এটা 
একবারে না করে পাতলা থেকে আরন্ত করে আস্তে আস্তে ঘন থেকে 
ঘনতর করে খাইয়ে শেষে পায়েস বা ক্ষীরের মত ঘনত্বে নিয়ে আসতে 
হবে। প্রথম দিন চায়ের চামচের মাত্র এক চামচ দিয়ে আরন্ত করতে 
হবে। সকাল টায় শিশুকে দুধ খাওয়াবার আগে এই খাবার 
দিলে সুবিধে হবে । কি করে খেতে হয় {শিশু তো তা প্রথমে জানে 
না। তাই সে সরতে এমনভাব করবে যেন এখান সেটা থু থু করে 
ফেলে দেবে। কারণ এতদিন সে তরল খাবার চুষে পান করতে 
অভ্যন্ত ছিল, এখন এক চামচ অপেক্ষাকৃত ঘন খাদ্য কিভাবে খেতে 
হয় তা তার শিখে নিতে একটু সময় নেবে । সুতরাং নতুন খাদ্যা- 
ভ্যাসের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পরে দেখা যাবে বোশর 
ভাগ শিশু খুব শীঘ্রই এই খাবার খেতে শিখে যাবে এবং তা 
উপভোগ করবে । ক্রমে ক্রমে ৪-৫ চামচ বা যতটা শিশু খেতে চায় 
ততটা দিরীয়াল তাকে দিতে হবে। ৪-৫ চামচ 'সিরীয়াল খেতে 
পারলে তার সঙ্গে আর বাড়াতি দুধ না দিলেও চলে । শিশু ৫ মাস 
বয়সের হলে সন্ধ্যে বেলায় ৬টা নাগাদ তার ঘুম ভাব আসার আগে 
শক্ত খাদ্য দেওয়া যায়। যে শিশু রাত্রে খিধেয় কেঁদে ওঠে তার 


পক্ষে সন্ধ্যে বেলায় সিরায়াল খাদ্য বিশেষ উপযোগী । 


8৫ 


শিশু বখন সিরীয়াল খাদ্য খেতে বেশ অভ্যস্ভ হয়ে যাবে, তখন 
তার সঙ্গে পাকা কলা থে'তিলে বা চটকে খেতে দেওয়া ভাল । কলা 
খুব প্ীষ্টকর | বাচ্চারা তা খেতে ভালবাসে ৷ পাকা কলা ভাল 
করে থে'তলে নিতে হবে। 'সরীয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে বা আলাদা 
ভাবেও কলা খেতে দেওয়া বায়। আলাদা করে দিতে হলে কলার 
সঙ্গে একটু দুধ মিশিয়ে না দিলে শিশুর গিলে খেতে অসুবিধা 
হতে পারে। 

আপেলের দাম বেশি এবং আপেলে পঢ়াচ্ট আনে খুব কম। 
আপেল সিদ্ধ করে চান মিশিয়ে খাওয়ালে শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য 
কমে | আপেল সিদ্ধ করে আলাদা খাওয়ানো যায় বা 'সিরায়ালের 
সঙ্গে মিশিয়েও খাওয়ানো যায়। পাকা আম খুবই পঢ়ষ্টিকর, এতে 
প্রচুর ভিটামিন আছে। কলা বেমনভাবে খাওয়ানোর কথা বলা হল, 
তেমনি ভাবেই আমও খাওয়াতে হবে । 

৬.৭ মাস বয়সের সময় শিশুর হাতে বিস্কুট ধরে তাকে নিজে 
খেতে এবং চাবয়ে খেতে অভ্যাস করানো খুব ভাল । যাঁদ এ সময় 
শিশুর দাঁত উঠতে থাকে তবে, সে শক্ত জানিস চিবোতে চাইবে । 
তাতে তার দাঁত বের হতে সাহায্য করবে। তাই তখন আপেল 
ফালা ফালা করে কেটে বা টোস্ট করা পাউরুটি শিশুর হাতে দিলে 
ভাল হবে। 

আমাদের দেশে আধকাংশ মা অন্নপ্রাশন না 
হওয়া পর্যন্ত শিশুকে অন্য খাবার দিতে চান না। 
অভ্যাস না করালে শিশু শন্ত খাবার খেতে চাইবে. 
না। অন্নপ্রাশনের নধারত সময়টা সুবিবেচিত 
কারণ তখনই শিশু বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণে উপব্ন্ত 
হয়, খাদ্য হজমও করতে পারে। 

যাঁদ এ সব আনজ্ঠানিকতার প্রশ্ম না থাকে তবে ৪-৫ মাস 
বয়সের মধ্যে শিশুকে ডিমের কুসুম দেওয়া যায়। ডিমাঁটকে অন্তত 
৭ মিনিট ফুটিয়ে শন্ত করে তার সাদা অংশটা বাদ দিয়ে শুধ হলুদ 
কুসুম দিতে হবে। সাদা অংশ খেলে আলা্জি হওয়ার সম্ভাবনা 
বেশি। আবার মুরগীর ডিমের চেয়ে হাঁসের ডিমে আযালার্জর 
সম্ভাবনা বোঁশ থাকে। ডিম বেশী করে ফোটালে কুসুম সহজে হজম 
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হর। প্রথম মটর দানার সমান হলুদ কুসুম দিয়ে আরম্ভ করে ক্রমশ 
তার পাঁরমাণ বাড়িয়ে খাওয়াতে হবে। সিরিয়াল খাদ্যের ( শর্করা) 
সঙ্গে মিশিয়েও ডিমের কুসুম খাওয়ানো সবচেয়ে সীবধাজনক উপায়। 


অনেক শিশু নূন দিয়ে কুসৃম খেতে ভালবাসে । তাদের নুন দিয়ে 
দিতে হবে । ৬ মাস থেকে সমস্তটা কুসুম এবং এক বছরের পর সাদা 
অংশ সমেত ডিম শিশুকে খেতে দেওয়া বার ৷ 

শিশুকে & মাস বয়স থেকে সবাঁজ'খেতে দেওয়া যায় । আলহ, 
সীম, গাজর, বাঁট, কাঁচাকলা ও টম্যাটো প্রভাত সিদ্ধ করে ধাতু- 
নিৰ্মিত কোন ছাকনী বা প্রাস্টকের ছাকনীর ওপর রেখে চামচ দিয়ে 
ভাল করে ঘষলে তলায় যে লেই-এর মত পড়বে সেটা দিতে হবে 
শুধ সবজী সেন্ধ-র জল দিলে কোনো উপকার নেই । কোন কোন 
শিশু সবাঁজর নোল্তা লেই খেতে ভালবাসে । ( মনে রাখতে হবে) 
বেশি নুন কিন্তু বাচ্চাদের খেতে দেওয়া ভাল না। বেশি করে নুন 
খেলে পরবর্তী সময়ে হাই ন্রাড প্রেসার হতে পারে বলে আজকাল 
বিশ্বাস করা হচ্ছে । সুতরাং বিশু বয়স থেকেই বাচ্চাদের যথাসম্ভব 
কম করে নুন খাওয়াতে অভ্যাস করান উঁচিত। অনেক শিশু আবার 
মাষ্ট সবাঁজ খেতে চায়। তাদের মিচ্টি দিয়েই খাওয়াতে পারা 
বায়। 

শিশুকে মাছ মাংস ধরাবার জন্য তাড়াহুড়ো করার দরকার 
নেই। ৭ মাস থেকে ১০ মাস বয়সের মধ্যে সবাঁজর মধ্যে একটু-একটু 
পরিমাণ মাছ 'মাশয়ে খাওয়ানো আরম্ভ করা যেতে পারে। সে মাছ 
যেন টাটকা হয় । এই জন্য বোধ হয় বাচ্চাদের মাগুর বা সাক্দ মাছ 
খেতে দেওয়া হয় । এই মাছ জ্যান্ত কনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই 
মাছ শুধু আমাদের দেশেই পাওয়া যায়। বাচ্চারা অন্য মাছও বেশ 
হজম করতে পারে । যে মাছই তাদের খাওয়ানো হোক না কেন তা 
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যেন টাটকা হয় তার প্রাত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অবশ্য এটাও 
দেখতে হবে যে সেই মাছের কাঁটা বাতে সহজে ছাড়ানো যায়। 
' পাঁরবারের সকলে যে মাছ খান সে মাছ বাচ্ডাকেও একটুকরা না 
খাওয়ানোর কোন কারণ নেই । মেটেও খুব ভাল খাদ্য । সেটে সিদ্ধ 
করে সবাঁজ যেমন করে খাওয়ায়, তেমনি করে. থেতিলে খাওয়াতে 
হবে। মাংস খাওয়া বাচ্চাদের পক্ষে কঠিন হবে । 

ভাত খুব সহজে হজম হয়। সব্জীর মধ্যে ভাত পেস্ট করে 
বাচ্চাকে খাওয়ানো ভাল। কিন্তু অনেক বাচ্চা ভাত খেতে পছন্দ 
করে না। ভাত না খেলে মায়েরা উ্বিগ্ব হয়ে পড়েন । আমাদের 
দেশের অনেক জায়গার ভাত ছাড়াই বাচ্চারা বেশ বেড়ে ওঠে । আল 
£ও.গমের মুল্য ভাতের মত। সূতরাং ভাত খেতে না চেয়ে রুট ও 
আলচ; যে শিশু খেতে চাইবে, তাকে তা-ই দিতে হবে। কছাাদন 
গর দেখা যাবে সেই শিশু একটু একটু করে ভাতও খেতে চায়। তখন 
আর তাকে জোর করে ভাত খাওয়াবার সমস্যা থাকবে না। 

.ডালও প্রোটনযুন্ড খাদ্য । আট থেকে দশ মাসের শিশুকে ডাল 
অনেকক্ষণ সিদ্ধ করে পেস্টমত হলে খেতে দিলে শশু তা খেতে 
চাইবে, ডালের প্রোটন থেকে উপকারও পাবে। অনেকে ভাবেন ঘন 
ডাল খাওয়ালে হজম নাও হতে পারে, তাই শিশুকে ডালের জল 
দেন। ডালের জলে বিশেষ কোন উপকার হয় না। 

এক বছর বয়স হলে শিশুকে দিনে তিন বার প্রধান খাদ্য (মেইন 
মিল ) খাওয়াতে অভ্যাস করানো দরকার । ঘুম থেকে উঠে শিশু 
যখন কষধার্ত থাকবে, তখন দুধ খেতে দিতে হবে। ৮-৯ মাসে তাকে 
1সিরীয়াল জাতীয় ফুডের সঙ্গে ডিমের কুস নম বা পাকাকলা দেওয়া 
ভাল । দুপুরে সবাঁজ, ভাত বা আল; অথবা আটার রুটি, ডাল বা 
মাছ কিংবা মেটে খেতে দিতে হবে । অপরাহে ঘুম ভেঙে খিদে পেয়ে 
কাঁদলে শিশুকে দুধ খাওয়াতে হবে। সঙ্গে দুই-একটা বিস্কুট তার 
হাতে দেওয়া যেতে পারে। তারপর বিকেলে খেলাধূলা করে বা 
বোঁড়িয়ে সন্ধ্যাবেলায় ক্লান্ত শিশুকে সিরায়াল ফুড বা ডাল ও সব্জি 
যেটা তার পছন্দ দতে হবে। বাড়িতে কিছ;ক্ষণ খেলা করার পর 
ঘুমোবার আগে দুধ দিয়ে তাকে ঘুম পাড়াতে হবে। 
. . শিশুরা সকলে একরকম খেতে চায় না। তাদের বিভিন্ন রুচি ও 
অভ্যাস থাকতেই পারে। কিন্তু সবক্ষেত্রে একটি গঃরুতপূণ বিধি 
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স্মরণে রাখা প্রয়োজন এবং সেটা হল-_জোর করে কখনও 1শশুদের 
খাওয়াতে নেই। অনিচ্ছায় জোর করে খাওয়ালে খাওয়ার প্রাত 
ভীতি ও এড়ানোর মনোভাব আসবে, [শিশু খাওয়াতে বাধা দেবে। 
এভাবে মায়ের জোরাজার এবং শিশুর ক্রমাগত বাধাপ্রদানে অবশেষে 
"খাওয়ার স্পৃহা সে একেবারেই হারিয়ে ফেলবে। উপরন্তু খাওয়াকে 
ভয় পাবে। খাওয়া এবং ভয় সম্পর্কযুক্ত হয়ে যাবে। আম অনেক 
. শিশুকে জানি, তারা মাকে খাবার হাতে এগোতে দেখলেই আর্তনাদ 
করে ওঠে । সুতরাং আবারও বলছি- খাওয়াটা একটা আনন্দের 
ব্যাপার । শিশু যদি খাবার দেখলে ভয় পায়, তার ফল কখনও ভাল 
হয় না। এরকম ঘটনা কখনও ঘটে নি যে মা জোর করে খাওয়ান 
নি বলে শিশু উপোস থেকেছে । শরীর সুস্থ থাকলে শিশুর খিদে 
পাবেই। তখন নানা ধরনের খাবার তার সামনে রাখতে হবে। 
পছন্দমতো সে খেয়ে নেবে । আর তা হবে বেশ সংসামঞ্জস্যপূর্ণ। 
সুতরাং খেতে-না-চাওয়া যে কোন শিশুকে জোর না করে কয়েকাঁদন 
খাবার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা উচিত কোন: খাবার সে ভালবাসে । 
শীঘ্রই সে নিজেই ঠিক করে ফেলবে কোন্‌ খাবার সে খাবে । সেই 
খাবারের প্রাত সে ইচ্ছা প্রকাশ করবে, ইঙ্গিত করবে। তারপর 
আকাঙক্ষত খাবার পেলে ভয় না পেয়েই উপভোগ করে খাবে । সে 
খাওয়া তার কাছে হবে আনন্দ। অবশ্য কোনও কোনও বয়প্প্রাপ্ত 
লোক যেমন থাকে, তেমনি কিছু শিশুও খেতে কম আগ্রহী থাকে। 
তখন তাকে মজার গল্প বলে, ছাঁবও খেলনা দেখিয়ে খাওয়ানো সহজ 
হয়। গলপ, খেলনা ও ছবিতে ভুলে শিশ্‌ যতক্ষণ খেতে চায়, ঠিক 
ততক্ষণই খাওয়াতে হবে । না খেতে চাইলে খাওয়ানো সেখানেই 
বন্ধ করে দিতে হবে। 
পুষ্টির জন্য প্রয়োজন : খাদ্য শরীরের বৃদ্ধির জন্য প্রোটিন, 
'কাবোহাইড্রেট ও চর্বির মাধ্যমে শরীরের ক্যালার উৎপাদন করে। 
শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য এবং হাড়ের বৃদ্ধি ও রক্ত হওয়ার জন্য 
খাদ্য কিছ] প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ শরীরে যোগান 
দেয়। একটি বয়স্ক লোকের তুলনায় অনেক বেশী পারমাণ প্যাষ্টকর 
পদার্থ একটি বাড়ন্ত শিশুর শরীরের পরীষ্টর জন্য প্রয়োজন, কারণ 
দৈনন্দিন খাবার হজম হওয়া এবং শরীর সুস্থ রাখা ছাড়াও শিশুর 
প্রয়োজন বৃদ্ধিলাভ করা । সাধারণত একটি "শিশুকে যাঁদ সহজ 
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স্বাস্থাকর খাদ্যের মাধ্যমে তার শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরি 
সরবরাহ করা হয় তাহলে তার শরার প্রয়োজনীয় প্রোটিনও পাবে । 
ক্যালরি : শান্তর পরিমাপের একক ক্যালরি এবং ক্যালারপূর্ণ 
খাদ্য বলতে আমরা বাঁঝ খাদ্যে উদ্ভূত শান্ত এবং তাপের পাঁরমাণ। 
সাধারণ আহার্য সামগ্রীর খাদ্যমূল্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হওয়ার 
জন্য একটি খাদ্যতালিকা দেওয়া হলো । চাব“, কাবোহাইড্রেট এবং 
প্রোটিন অপেক্ষা দ্বিগুণ ক্যালার শরীরে সরবরাহ করে। সেজন্য 
একাঁট অপৃষ্ট শিশুর খাদ্যে তেল অথবা মাখন মাখানো উপকারী 
কিন্তু একাঁট আতপ,জ্ট শিশুর খাদ্যে বেশন চার্ব না থাকাই ভাল৷ 
এক বংসরের কম শিশুর প্রত কি. গ্রা ওজনের জন্য ১২০ 
ক্যালারর প্রয়োজন । এক বংসরে সেই শিশুর একাঁদনে প্রয়োজন হয় 
১০০০ ক্যালার এবং পরবর্তীকালে প্রত্যেক বৎসর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
১০০ ক্যালরির প্রয়োজন হয়। এইরুপে একটি পাঁচ 
বৎসরের শিশুর দৈনিক প্রয়োজন ১৪০০ ক্যালরি । একজন স্বাভাবিক 
পারশ্রমকারী স্তীলোকের দৈনিক ১৮০০ হইতে ২০০০ ক্যালারর 
প্রয়োজন হয় এবং একজন স্বাভাবক পাঁরশ্রমকারী পুরুষের দৌনক 
প্রয়োজন ৩০০০ ক্যালীর। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, একাঁট এক 
বৎসরের শিশুর তার মায়ের খাদ্যের অর্ধেক পারমাণ অথবা বাবার 
খাদ্যের এক তৃতীয়াংশ দৈনিক প্রয়োজন । বাঁদও শুনলে আশ্চর্য“ 
মনে হয় কিন্তু বস্তুত বিষয়াট বাস্তব সত্য। একাঁট শিশুর 
একবারে অথবা দ্বারে এই প্রচুর পাঁরমাণ খাদ্য খাওয়া সম্ভব নয় 
বলে তাকে বারবার পহীষ্টকর খাদ্য খাওয়ানো দরকার । খাদ্য 
তালিকার থেকে খুব সহজেই বাড়ন্ত শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় 
প্নীষ্টকর খাদ্য নিবচিন করা সম্ভব । 
প্রোটিন: বাদ্ধর জন্য প্রোটিন একান্ত প্রয়োজন । একাট শিশু 
তুলনামংনক ভাবে একাঁটি বয়স্ক লোক অপেক্ষা বোৌশ প্রোটিন গ্রহণ 
করে কারণ শিশুর মাংসপেশী, হথাপণ্ড, যকৃৎ এবং িডাঁন এবং 
রক্তের বুদ্ধির জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় প্রোটিনের 
পরিমাণ যাঁদও কম অথাৎ ১ বছর পর্যন্ত (শৈশব) শিশুর প্রাত কি 
গ্রা. দৈহিক ওজনের জন্য ২ গ্রাম প্রোটিনের দরকার এবং শৈশবের পর 
প্রাত কি গ্রামের জন্য ১৫ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন । বাই হোক 
না কেন, অল্প পাঁরমাণ হলেও প্রোটিন শরীরের জন্য অত্যাবশ্যক ৷ 
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মাতৃদুগ্ধের থেকে শিশু সাক পাঁরমাণ প্রোটিন খুব সহজেই গ্রহণ 
করতে পারে । গরুর দুধ যাঁদও সদ্যোজাত বাছুরের উপযোগী কিন্তু 
নবজাত মানবশিশুর পক্ষে উপযোগী নয় কারণ ইহা প্রচুর পারমাণ 
প্রোটিনসমৃদ্ধ । আমিনো আসিডপন্ণ প্রোটিনকে প্রথম শ্রেণীর 
প্রোটিন বলা হয়। আযামিনো আযসিডেরাই একত্রে প্রোটিন প্রস্তুত 
করে। প্রয়োজনীয় আমিনো আসড বলতে সেই সমস্ত আামনো 
আযাসিভকেই বোঝায় যা শরীরে প্রস্তুত হয় না এবং সেজন্যই খাদ্যের 
মাধ্যমে গ্রহণ করা দরকার | জৈব প্রোটিন যেমন ডিম, মাছ, ইত্যাদি 
সব ধরনের প্রয়োজনীয় আমিনো আযাঁসিডে পূর্ণ তাই এরা প্রথম 
শ্রেণীর প্রোটন বলে পারিচিত। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটনে সকল আবশ্যকীয় আামিনো আযাসিড 
থাকে না। উদ্ভিদজাতীয় খাদ্যশস্য এবং মটরে খুব কম ধরনের 
প্রয়োজনীয় প্রোটিন থাকে বলে এদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন 
বলা হয়। সাধারণত খাদ্যশস্য এবং জাল আমরা একত্রে এবং মাছ ও 
মাংসের থেকে বেশী পাঁরমাণে গ্রহণ কার বলে একাট খাদ্যশস্য, ডাল 
এবং শাক্সবজির পধাণ্ত মিশ্রণ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় প্রোটন 
গ্রহণ করতে পারি এবং সেই কারণেই একাঁট নিরামষাশী লেক 
একটি আমষাশী লোকের মতোই সমান স্বাস্থ্যবান । 

বেশীর ভাগ মাংস জাতীয় খাদ্যের প্রীতি ১০০ গ্রামে প্রান ২০ 
গ্রাম প্রোটিন, চাল, গম, ইত্যাদি খাদ্যশস্যের প্রাতি ১০০ গ্রামে ১০ 
গ্রাম প্রোটিন এবং ডাল ও কড়াইশহটতে প্রায় ২০ গ্রাম দ্বিতীয় 
শ্রেণীর প্রোটিন থাকে। সয়াবীন সবাপেক্ষা প্রোটিন সমৃদ্ধ কারণ 
এর প্রাতি ১০০ গ্রামে ৪০ গ্রাম প্রোটিন থাকে এবং বর্তমানে বাজারে 
আংশিক প্রস্তুত খাদ্য হিসাবে পাওয়া যায় । 

চবি: চার্ব থেকে প্রোটিন এবং শকর্রাজাতীয় খাদ্য অপেক্ষা 
দ্বিগুণ ক্যালার সম্পন্ন খাদ্য পাওয়া বায়। সংতরাং, খাদ্যের 
ক্যালার মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য খাদ্যে মাখন, ঘি অথবা তেল জাতীয় 
চর্বি ব্যবহার করা হয় এবং ইহা শরারের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ত্বকের 
স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। জৈব চার্ব যেমন 
মাখন এবং ঘি প্রচুর পরিমাণ সম্পৃন্ত চীর্ব জাতীয় আযাঁসিড দ্বারা 


পর্ণ এবং অত্যধিক মান্রায় গ্রহণ করলে বৃদ্ধ বয়সে উচ্চ রন্তচাপ 
অথবা হৃৎপিণ্ডের রোগ হওয়া সম্ভব । ডীদ্ভদজাতীয় চার্ব অথবা 


৬১ 


তেল যেমন বাদাম তেল, সারার তেল এবং সর্থমুখী তেলে পথাণ্ত 
পাঁরমাণে অসম্পৃন্ত চার্বজাতীয় আ্যাঁসড থাকে এরং সেজন্য উচ্চ 


রন্তচাপজাঁনত কোনও রোগ হয় না তাই রান্নার কাজে এই তেল 
ব্যবহার করা হয়। 


শকরা : শরীরে দ্রুত শান্ত এবং প্রয়োজনীয় ক্যালার সরবরাহ 
করার জন্য শর্করাজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন ৷ যেহেতু ছোট শিশুরা 
সহজেই 'মান্টজাতীয় খাদ্যের প্রাত আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তাই হজ্টপুজ্ট 
বাচ্চাদের মন্টিজাতীয় খাদ্য না খাওয়ানোই বাঞ্ছনীয় । 


ক্যালসিয়াম : হাড় এবং দাঁতের বাঁদ্ধর জন্য ক্যালসিয়ামের 
প্রয়োজন। একাঁটি শিশুর দুধে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম রাখা হয়। 
যতোদন পর্যন্ত না শিশ; পষাপ্ত পাঁরমাণে ভিটামিন “ড় গ্রহণ করে 
কিছ; ক্যালসিয়াম শোষণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। সেজন্য 
শরীরে আতরি্ত ক্যালসিয়াম টানকের প্রয়োজন হয় না। 


লৌহ লে।হের অভাবে বন্তাজ্পতা রোগ দেখা দেয়। দুধে 


লৌহের পরিমাণ খুব কম। মায়ের দুধে লোহার পাঁরমাণ বেশী 
থাকে 'কন্তু যেসব শিশু গরুর দুধ খায় তাদের শরীরে আতীরিন্ত 
লোহা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। ডিমের কুসুম, মাংসের লিভার 
এবং কাঁচা শাকসবাঁজতে লোহার পরিমাণ বেশী থাকে । 

ভিটামিন: দেহের কোষকে সাস্থ, সতেজ রাখার জন্য অল্প 
পাঁরমাণে হলেও ভিটামিনের একান্ত প্রয়োজন । আঁতারিন্ত ভিটামিন 
শরীরের পক্ষে ক্ষাতকারক বলে ডান্তারের পরামর্শ মতো ভিটামন 
শিশুকে খাওয়ানো উচিত । অধিকাংশ মায়েরা বিদ্বাস করেন যে 
তাদের শিশুর বৃদ্ধির জন্য কোনও ভালো টানিকের প্রয়োজন । 
ভিটামিন কিন্তু তা করতে পারেনা । একমান্র যে খাদ্য থেকে আমরা 
প্রয়োজনীয় ক্যালার গ্রহণ করতে পারি তাই-ই শরীরের পক্ষে 
উপকারী । 

ভিটামিন ‘এ’ যা আমরা দুধ এবং দুধজাতীয় পদার্থে, ডিম এবং 
শাক্‌-সব্জীতে যেমন পদিনা, বা ধনেপাতা ও হলদে রঙের ফলে 
এবং গাজর, আম ও পেপে জাতীয় পদার্থে পাই তা আমাদের 
চোখের জন্য প্রয়োজনীয়। এর সাহায্যে আমাদের চামড়া এবং 
শরীরের আরো অনেক অঙ্গ সজীবতা লাভ করে। ভিটামিন "ঞ-র 


৫২ 


অভাবে অন্ধত্ব এবং রাতকানা ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়। চর্মরোগ, 
ব্র্কাইটিস এমন কি মূত্রাশয়ে সংক্রামক রোগও ভিটামিন “এ'-র' 
অভাবে দেখা দেয়। 


ভিটাম “স’ টাটকা ফলে বিশেষ করে কমলালেবু, ম:সান্ব, 
পেয়ারা, শাকসব্জী ও টমেটোতে পাওয়া যায়। সাধারণত সর্্য 
কিরণে এবং বেশী মাত্রায় সিন্ধ করলে ভিটামিন স' নষ্ট হয়ে যায় 
তাই এই সমস্ত ফল সব সময় টাটকা এবং বেশী রানা না হওয়াই 
বাঞ্ছনীয়। 


[রকেট রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এবং হাড়ের 


১. 


পেরি) 
৬2 
টু 


চট 


বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন “ডি’ একান্ত প্রয়োজনীয় । অধিকাংশ বাবা-মা 
মনে করেন যে রোগা শিশুরা সবাই রিকেট রোগে আক্রান্ত । রিকেট 
রোগ হলে হাড়ের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং হাড় নরম এমনকি 
ভেঙেও যায় যাঁদ কোনও বাচচা বহুদিন ধরে পেটের অসুখে ভোগে 
এবং খাদ্যে উৎপন্ন ভিটামিন গ্রহণ করতে না পারে তাহলে সেও এই 
{রকেট রোগের শিকার হয়। ডিমের কুসুম এবং দুধে ভিটামিন 
“ড়’ পাওয়া যায় । এছাড়াও সর্যাকরণের সংস্পর্শে চামড়ায় ইহা 
তৈরী হয়। 

অনেক ভিটামিনের একত্র মিশ্রণে ভিটামন বি প্রস্তুত হয়। 
ইহা অধিকাংশ খাদ্যশস্য, মটরে এবং কিছ; সবাঁজতে পাওয়া যায়| 


৫৩ 


বিজ্ডিপ্র অনস্থায় শিশুর খাদ্য 


জন্য থেকে ৩/৪ মাল : আত শৈগবে শিশুদের সাধারণত পযাপ্ত 
পরিমাণে দুধ ৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর খাওয়ানো উচিত অথাৎ সকাল 
৬টা, ৯টা, দুপ্‌র ১২টা, তটে, সন্ধ্যা উট, ৯টা এবং প্রথম ২ মাসে 
রাত্রেও অন্তত দুবার খাওয়ানো উচিত । 

ফলের রস ১ মাস বয়স থেকে বেলা ৯টার থেকে ১২টার মধ্যে 
খাওয়ানো উাঁচিত। > মাস বয়স থেকে এছাড়া মাল্টিভিটামিন ড্রপও 
খাওয়ানো শুরু করা ভালো । 

তিন মাস থেকে দুধের সঙ্গে সাজ অথবা রান্না করা সাগ: অথবা 
কোঢোয় তৈরী করা খাদ্যশস্য দেওয়া উাঁচত। তার ২1৪ সপ্তাহ পরে 
দিনে ২৩ বার পাকা কলা অথবা আম খাদ্যশস্যের সঙ্গে মিশিয়ে 
খাওয়ানো উচিত। ২ মাসের পর থেকে স্নাসদ্ধ ডিমের কুসূম 
খাদ্যশস্যের সঙ্গে খাওয়ানো বেতে পারে। এইভাবে ৫ মাস বয়সে 
তার খাবার তালিকা হবে নিম্নরূপ := 

ঘনম থেকে ওঠার পর-_৬ আউন্স দুধ । 
সকাল ৯টায় দুধ এবং ফলের সঙ্গে খাদ্যশস্য খাওয়ানো (ফল 

বলতে প্রধানত আম এবং কলাকে বোঝায়)। 


সকাল ১১ টায় কমলালেবুর রস। 
দুপুর ১২ টায়. দুধ। 


বেলা ৩টায় দধ। 
সন্ধ্যে ৬টায় খাদ্যশস্য মেশানো দুধের সঙ্গে ডিমের কুসুম 


রাত ৯টা থেকে ১০টায় দুধ । 


৫৪ 


সাত আট মাস বয়সে ও তারপব: ৭1৮ মাস বয়সে বাচ্চাকে 
ভাত, ডাল এবং তরকারী খাওয়ানো উীচত ! ৯।১০ মাসের সময় 
মাংস এবং মাছও দেওয়া যেতে পারে । এইভাবে ক্রমশ মধ্যাহকালীন 
আহারের ব্যবস্থা করা উচিত । যাতে ৯/১০ মাস বয়সে তার খাবার 


তালিকা নন্নরূপ হয় :_ 

ঘুম থেকে ওঠার পর -_ ৬-৮ আউন্দ দুধ । 

সকাল ঈটা দুধ, ডিমের কুসুম, চটকানো কলা বা 
আম সহযোগে খাদ্যশস্য অথবা 
পাউরুটি মাখন বা ঘরে তৈরী রুটি! 

দুপুর 5 এক বাটি ভাত বা ২টো চাপাটি, আধ 
বাটি ডাল, টাটকা সবজী, টাটকা মাছ 
মাংস, মেটে বা দই। 


দুপ্যর ৩টা--৪টা __ ৬৮ আউন্স দুধ, পাউরুটি মাখন বা 
ঘিয়ে তৈরী চাপাঁট বা সুজির হালুয়া 
বা একটা কলা। 

সন্ধ্যা ৬টা-এটা. -- ভাত বা চাপাটি বা খিচুড়ি, তেল বা 
মাখনের সহযোগে সিদ্ধ সবজী । আধ 
বাটি ডাল, পুডিং পায়েস, ক্ষীর বা 
কাস্টার্ড বা ৬1৮ আউন্স দুধ । 
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প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যের পুষ্টি মূল্য 


নাম ক্যালরি | প্রোটিন 
১ ২ ৩ 8 
চাল ৩২৫-৩৪৫ ৬-৮ | ৭৬-৭৯ 
গম ৩৪০-৩৪৫ ১১-১২ | ৭০-৭৫ 
মুগ ডাল ৩৩৪ ২৪ 1-&৬ 
মুসংর ডাল ৩৪৩ ২৫ ৫৯ 
বাজমা ৩৪৬ ২৩ ৬০ 
সয়াবশন ৪৩২ 8৪৩ |: ২০ 
| 
আল; ৯৭ HA 
গাজর ৪৮ *১ ১০ 
বিন্‌ ১৫৮ ৭৪ ৩০ 
ফুলকাঁপ ৩০ ২৬ ৪ 
শসা ১৩ ‘8 ২৫ 
কড়াইশবাঁট ১৩ ৭.২ ১৬ 
চঢচমেঢ়ো ২৩ ১১ ৩৬ 
পালংশাক Hl | A 
সর্ষে পাতা 48 ৯ 5 
মৃলো পাতা > ৯ = 
পৃদিনা ts ie] == 
ধনে পাতা 0s নি — 
মোথ পাতা = ১৯. | = 
আমলা C৮ ‘৫ ১৩ 
আপেল ৫১ ‘২ ১৩ 
পাকা কলা ১১৬ ১২ ২৭ 
পেয়ারা ৫১ ৬ ১১ 
আঙুর ৭০ ৫ ১৬ 
আম ৭8 ‘৬ ৯৬ 
মুসাঁম্ব ৪৩ না ৯ 
কমলালেবু ৪৮ ‘q ১০ 
ডালিম ৬০ ১৬ ১৪ 
পেপে ৩২ ৬ ৭ 
মান যের দ্ধ ৬৫ ১২ ৭:৪8 
গরুর দুধ ৬৭ ৩২ 88 
মোষের দুধ ১১৭ ৪৩ ৫ 
মুরগীর মাংস ১০১৯ ২৬ — 
ভেড়ার মাংস ৮৭ ১৯ -- 
ডিম ১৭৩ ১৮'৩ -_ 
মাখন ৭২৯ = -- 
বাদাম তেল ৯০০ = — 
সারযার তেল ৯০০ ১: x 
রুটি ২৪৫ ৭*৮ &১ 


শক রা | চবি |খণ্জি পদার্থ | ভিটামিন 
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৬ ্‌ 


ভিটাবন শব' 

[ভিটানিন শব" ' 

ক্যালসিয়াম, ভিটাঁমন শব" 

ভিটামিন শব, 

ক্যালাসয়াম 

ক্যালসিয়াম, লোহা, ভিটামিন 

শব 

ভিটামিন শব", ভিট।মন এস, 

ভিটামিন ‘এ’ 

িটামন ‘বি’, ভিটাামন “স’ 

ভঢামন “স' 

শুন্য 

[ভিট।মন “ব’ 

ভিটামিন “স’ 

ভিটামিন ‘এ’, ভিটাীমন এস, 

ভিটাঁমন ‘এ’ 

ভিটামন ‘এ’, ভিটামন “সি’ 

ভটামন ‘এ’ 

ভিটামিন ‘এ’, ভিটামন ‘সি’ 

ভিটামিন ‘এ’, ভিটামিন ণস' 
ক্যালাসয়াম. 

ভিট।মন ‘এ’, ভিটামিন ‘সি’ 
ক্যালাসয়াম 


ভিটামিন ‘সি’ 

শুন্য 

1ভটামন ‘এ’ 

[ভিটামন “স’ 

শুন্য 

ভিটামিন ‘এ’ 

ভিটামন "স’ 

ভিটামন ‘এ’, ভিটামন ণস' 
শুন্য 

ভিটামিন ‘এ’, ভিটামিন "দ" 
ভিটামন ‘এ’, ক্যালাসয়াম 
ভিটামিন ‘এ’, ক্যালীসয়াম 


ভিটামন ‘এ', কালাসয়াম 
ক্যালসিয়াম, লোহা, 

[ভটামন ‘এ’ 
ভিটামিন ‘এ’ 
ভিটামিন ‘এ’ 
শুনা 


‘৭ 
সা _ ন 


তৃতীয় অধ্যায় 
নবজাতকের তত্ত্বাবধান 


নাভি ঃ জন্মের সময় মাতৃজঠর ও শিশুর নাভির সঙ্গে সংলগু 
নাড়ী কেটে দেওয়া হয়। এই নাড়ীতে জেলির মত একপ্রকার 
পদার্থ থাকে । এটা ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে শুকিয়ে ঝরে পড়ে 
যায়। শুকনোর দনে এই নাড়ী শুকোতে কম সময় লাগে । বৃষ্টির 
দিনে অপেক্ষাকৃত বোশ সময় নেয় । নাড়ীর চারপাশ আর্দ্র হওয়ায় 
নাড়ীতে জীবাণু সহজেই জন্মায় । সুতরাং এর বিশেষ যত্ন গ্রহণ 
আবশ্যক । আগে যেমন নাড়াতে ব্যান্ডেজ বেধে দেওয়া হত, এখন 
সেরকম - ব্যাণ্ডেজের প্রয়োজন নেই । প্রকৃতপক্ষে নাড়া অনাবৃত 
রাখলেই তাড়াতাড় শাঁকয়ে যায় । জন্মের পর শিশুকে স্বান কাঁরয়ে 
নাড়া এবং সেই স্থান ভালভাবে শুকিয়ে নেবার পর আর বিশেষ 
কিছ করার থাকে না। তবে ১ পারসেণ্ট মারকিউরোকোম সেখানে 
লাগিয়ে দিলে ভাল হয়। যদি নাড়া শুকোতে দেরী করে তবে 
ডাক্তারী স্পিরিট বা আলকোহল নাভির জায়গায় লাগিয়ে 
চিকিৎসকের নিদেশিমত কোন জাবাণু প্রতিষেধক পাউডার ছিটিরে 
দেওয়া আবশ্যক । নাভিতে পজ জন্মালে, বিশেষত সে জায়গার 
চারাদক লাল ও শক্ত হয়ে উঠলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক দেখানো 
উচিত। 

চোখ: তুলোর দলা পরিষ্কার জলে ডুবিয়ে নিয়ে, সম্ভব হলে 
তুলোটা' গরম জলে ফুটিয়ে নিয়ে শিশুর চোখ পরিজ্কার করা উাচিত। 
সাধারণত আর কোন যত্রের প্রয়োজন নেই । মাঝে মাঝে দেখা যায় 
শিশুর একটা চোখে খুব জল জমছে | এছাড়া অন্য কোনও অস বিধা 
নেই এবং সকালে পিচুটিতে চোখাঁট জ-ড়েও যাচ্ছে না। এর কারণ, 
চোখের জল নিগ্গমনের জন্য সরু নাল-পথ নাকের সঙ্গে সংযুক্ত 
আছে । সেই নিগ্গমন-পথ মাঝে মাঝে আটকে যায়। তখন চোখে 
জল জমে । চোখের কোণা থেকে নাক পর্যন্ত দিনে তিন চার বার 
আস্তে আস্তে মালিশ করে দিলে নালিপথে জমা জল বেরিয়ে যাবে 


৫৭ 
বেবী কেয়ার-৪ 


এবং জল জমা বন্ধ হয়ে যাবে । চোখে যাঁদ পিচুটি ধরনের কিছু জমে, 
তবে তুলো জলে ফুটিয়ে নিয়ে চোখ পাঁরজ্কার করে দিতে হবে এবং 
চাকংনকের পরামর্শ মত চোখের লোশন লাগাতে হবে। 

কান: কানের উপাঁরভাগ শিশুকে স্বান করাবার পর মুছে 
শুকনো রাখতে হবে। কানের ভিতরের অংশে জমে থাকা আঠার 
মত পদার্থ জোর করে বার করা ঠিক নয়। এটা কানকে রক্ষা করে। 

নাহ: শিশু মধ্যে মধ্যে হাটি দেয়। এর অর্থ ভার ঠাণ্ডা 
লাগা নর অবশ্যই । হাঁ দিয়ে শিশুর নাক পারজ্কার রাখা স্বাভাবিক 
ধর্ম। তার নাকে কফ শ্দাকয়ে থাকলে একটা তুলো মুড়িয়ে তেল 
বা ক্রীম লাগরে কফকে নরম করে বার করে দিতে হবে। 

জিহ্ব': সাধারণত বাচ্চাদের 1জহ্বায় এক প্রকার সাদা প্রলেপ 
পড়ে। অনেক মা তাদের জিহনা পরিষ্কার করার জন্য উদ্বিগ্ন হন 
এবং মনে করেন যে জিহবা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত। যে 
শিশুরা কেবল দুধই শু খায় তাদের ভিহনায় এরূপ আস্তরণ পড়াই 
স্বাভাবক। তবে লক্ষ্য রাখা দরকার যে শিশুর জিভের ওপর এবং 
ঠোঁট ও গালের ভিতর দই-এর মত সাদা সাদা দাগ পড়েছে কনা । 
যাঁদ তা দেখা যায়, তবে প্রথমে নিশ্চিত হওয়া উাচত যে সেগুলো 
শিশুর ঢেকুর দিয়ে তোলা দুধ কিনা । আঙুল পরিচ্কার করে সেই 
দাগ প্রথমে তোলার চেস্টা করতে হবে। যদি সে ভাবে দাগ না ওঠে, 
আহলে তা শিশদদের মুখ ও গলার ভিতরে একরকম ছত্রাকাত 


দেখানো দরকার, না হলে এই সংক্রমণ দত ছাড়িয়ে পড়বে এবং 
শিশুর পক্ষে দুধ খাওয়ার সময় তা বড় যন্ত্রণাদায়ক হবে, ফলে দুধ 
খেতে কষ্ট হবে। এরকম হলে প্রত্যেকবার দুধ খাওয়াবার পর২ 
পারসেন্ট জেনশিয়ান ভায়োলেট অন্তত দই সপ্তাহ যাবৎ শিশুর সুখে 
লাগাতে হবে। কারণ, উত্ত জেনাশয়ান ভায়োলেট লাগালেই দু- 
একদিনের মধ্যে ছত্রাকীত সংক্রমণ সেরে গেছে মনে হলেও তা 
আবার হয়। 

অনেক মায়ের প্রন্নব পথে এই ফাংগাস (ছত্রাকের মত রোগ 
জীবাণ) থাকে । সেটা শিশুতেও সংক্রমিত হয়। সুতরাং মায়ের 
বাঁদ ঘন প্রদর থাকে, তবে তারও চিকিৎসা করানো দরকার । ফাঙ্গাসে 
আক্রান্ত শিশদ বাদ মায়ের দুধ খায়, তবে তাঁর স্তনের বোঁটা নিয়ামত 


&৮ 


পরিত্কার করা ও শুকনো রাখা উচিত৷ আর যাঁদ সে বোতলের 
দুধ খায়, সেক্ষেত্রে বোতল ও নিপল পারি্কার জলে নিয়মিত ফুটিয়ে 
নেওয়া অবশ্য কতব্য। 


তেল মালিশ : আমাদের ভারতীয় মায়েরা শিশুদের তেল 
মালিশের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী। শিশুরাও অবশ্য মালিশ 
উপভোগ করে। শীতের শুকনো দিনে তেল শিশুর চামড়ার 
রুক্ষতাকে দূর করে বটে। কিন্তু মনে রাখা দরকার তেলের 
প্রয়োজনীয়তা ওইটুকুই। যে কোন বিশুদ্ধ তেল একইভাবে চামড়াকে 
মসৃণ রাখার পক্ষে সহায়ক । তার জন্য চড়া দাম দিয়ে বিশেষ কোন 
দামী তেল কেনার দরকার হয় না) আমাদের মায়েদের বিশ্বাস 
তেল শিশুর দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেহকে মজব্মত ও দৃঢ় করে 
তোলে । বিভিন্ন তেল প্রস্তৃুতকারকগণও সেইরুপ দাবী করেন। 
সরষের তেল সবার ঘরেই থাকে কিন্তু শিশুর নরম চামড়ার পক্ষে এই 
তেল তীর ঝাঁঝালো হবে। ফলে তার দেহে গুটি বার হতে পারে। 
সেইজন্য প্রথম ও দ্বিতীয় মাসে অপেক্ষাকৃত নরম কোনও শিশঃ-তেল 
ব্যবহার করে তার পরে সরষের তেল ব্যবহার করা নিরাপদ । 


শিশুন স্নান: গ্রীষ্মের দিনে শিশুকে প্রাতাদন সাবান দিয়ে 
স্বান করানো দরকার । বেশি গরম পড়লে সন্ধ্ের দিকে শিশুর 
দেহকে দ্রতভাবে একবার স্পঞ্জ করিয়ে জামা পাল্টিয়ে দিলে তার 
বেশ আরাম লাগবে এবং ঘামাচি হবে না। ঘামাচি শিশুর পক্ষে 
বড় কষ্টদায়ক । শিশুদের সবসময় শুয়ে থাকতে হয়, তাদের হাত- 
পাও থাকে গুটানো । হাত-পায়ের ভাঁজে ঘাম জমে ভিজে থাকে। 
যেকোন ভিজে জায়গায় রোগজীবাণ সহজে জন্মায় । সতরাং 
গরমকালে প্রাতিদনই শিশুকে স্থান কাঁরয়ে তার শরীরের ঘাম মুছে 
পাঁরতকার রাখা প্রয়োজন । শীতিকালে রোজ স্নান করাবার প্রয়োজন 
নেই । যাঁদ তার ন্যাপাঁকন পরার জায়গা মল-ম;ত্রে নষ্ট হয় সেখানটা 
পারিজ্কারভাবে ধুয়ে শুকিরে নিতে হয় । তবে শীতের সময়ও যাঁদ 
খুব দ্রুতহাতে শিশুকে উষ্ণ জলে প্রান করানো যায়, তাতে ক্ষতি হয় 
না। বরণ গা মোছানোর চাইতে সে কাজ সহজ । খুব ঠাণ্ডা 
পড়লে বাচ্চার চুল ভিজানো উচিত নয়। কেননা চুল খুব শীত্র 
শুকোয় না এবং ঠাণ্ডা থাকে । 


৫৯ 


বাচ্চার স্বান করানোর আগে স্বানের জলের তাপ জলে আঙুল 
ডুবিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। সামান্য গরম জলে স্বান করান 
উাঁচত। অনেকে স্বানের জল রৌদে রেখে গরম করেন। এতে 
বিশেষ কোন উপকারিতা নেই। যা হোক শিশুর স্বানের জলের 
তাপমান্রা যেন সমাবধান_যায়ী হয়। গ্রীষ্মকালে কলের জল সাধারণত 
যথেষ্ট গরম থাকে । 


বাচ্চা যখন খুব ছোট, তখন তার স্বান দ্রুত সম্পন্ন করতে ত হবে।, 


প্রথমে বাচ্চার মুখ পরিষ্কার করে শাঁকয়ে নিতে হবে। তারপর খুব 


নিয়ে গা মুছিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে । পাউডার গায়ের ঘাম শুষে 
নিতে সাহাব্য করে। তাই পাউডার দিলে ঘামাচি প্রতিরোধ করা 
যায়। 

বাচচা যখন বড় হর, তখন তারা বসে জল নিয়ে খেলা করে, স্বান 
করতে ভালবাসে । গরমের দনে তাদের সেইভাবে স্বান করতে দিলে 


কোন ক্ষাতি নেই। গরমে বাঁদ শিশুর গায়ে ঘামাচি হয়, তার ' 


পানের জলে সামান্য সোডি বাইকার্ দিলে উপকার হবে। এক কাপ 
হলে চায়ের চামচের এক চামচ সোভি বাইকাব গুলে জলে মাঁশয়ে 
নিতে হবে। : 

বেলা ১২টা নাগাদ দুপুরবেলাকার খাওয়াবার আগে শিশুকে 
সরান করানোই বিধেয়। 

শিশুর ঘুম: প্রায় শিশুই প্রথম দই মাসে দিন রাত্রের 
আধিকাংশ সময়ে ঘুমিয়ে কাটায় । বখন তাদের খিদে পায়, তারা 


জেগে-ওঠে, খাবার খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে । কিছ শিশু আছে 
বারা প্রথম থেকেই কম ঘুমায়। শিশুর ঘুমের কোন নিদিষ্ট সময় 
নেই। প্রথম দুই মাসে অধিকাংশ [শিশু দিন ও রান্রের পার্থক্য. 


বোঝে না। তারা দিনের বেলায় ক্রমাগত ঘুমায়, খাওয়ার জন্য জাগে 
না। বোশর ভাগ রাত জেগে কাটায় | এই সমস্যা মাস দুয়েকের 
পর সাধারণত থাকে না । 

রুমে ক্রমে শিশুর ঘুম কমে যাবে । সে জেগে থেকে তার 
পাঁরবেশকে দেখতে আগ্রহী হবে। দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলায় প্রায় 
শিশুই কাঁদে । তখন তারা ঘঃমাবেও না, বিছানায় শুয়ে দিনের 


বেলাতে যেমনাঁট খেলা করে তেমান খেলা করতেও চাইবে না ।, 
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শশুরা তখন খিটখিটে হয়, অনেক সময় পেটের ব্যথায় কষ্ট পায় 
আর মায়েদের কোলে করে ঘুরে ঘুরে অনেক কম্টে তবে ঘুম পাড়াতে 
হয়। ছয় মাসের পর তারা সাধারণত দিনে দু'বার ঘুমায় । সকাল 
নটা নাগাদ খাওয়ার পরে শিশুরা একটা ঘুম দেয় । এই ঘমটার 
স্থায়ত্ব নির্ভর করে রাত্রে তারা কি রকম ঘাঁময়েছে, তার ওপর । 
আর একবার দুপুরের খাবার পরে অনেকক্ষণ ধরে ঘুমোয় । ঘুমের 
নিয়মটা বাচ্চাদের নিজেদের নিয়মেই অনেকাদন ধরে চলে । সব 
বাচ্চা এক হয় না। এই বয়সে বাচ্চাদের সন্ধ্যের সময় জাগিয়ে রেখে 
যখন বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখনই ঘুমোতে দেওয়া ভাল । তাহলে 
সারারাত সে ঘমোবে। 

মোটামুটি দেড় বছর বয়সের পর বাচ্চারা দিনে একবারই 
ঘুমোয় এবং তা দ্‌পুর বারোটার পর। সেই সময়কার ঘুম ২-৩ 
ঘণ্টা হওয়া উঁচিত। না হলে চঞ্চল শিশুদের কাছে দিনটা হয় 
ক্লান্তিকর | কাজে ব্যস্ত মায়েদের কাছেও বাচ্চার এই ঘুমটুকু বিশ্রামের 
সময় । 

অনেক শিশু উপুড় হয়ে শুয়ে আরাম পায়। “এটা তাদের 
স্বাভাবক অবস্থান ।” এভাবে শুয়ে তাদের পেটের ব্যথা- 
বেদনারও উপশম হয়। উবু হয়ে শোয়া শিশু বাম করলে 
বামটা সোজা বিছানায় পড়ে এবং বামতে তার শ্বাসরোধ হয় 
না। মায়েরা অবশ্য অনেকে শিশু উবু. হয়ে শুলে 
সন্তানের *বাসকম্ট হবে ভেবে উীদ্বগ্ন হন। কন্ধ, একেবারে 
অপাঁরণত শিশুও উবু হয়ে শুলেও মাথা কাত করেই রাখে । 
সমতল জায়গায় মাথার বালশ ছাড়াই শিশুদের শুতে দেওয়া 
উঁচত। অনেক সময় বালিশের চাপে তাদের শ্বাসরোধ হয়। 
শিশু ঘুমালে পারবেশ অহেতুক নিপ্তব্ধ রাখার দরকার নেই। 
বাঁড়র স্বাভাবিক শব্দ কথাবাতার মধ্যেও নবজাত শিশু 'দাব্য 
ঘুমোতে পারবে। কেবলমাত্র তীক্ষণ কোন শব্দেই তার ঘুম হঠাৎ 
ভেঙে যাবে। যাঁদ প্রথম থেকে শিশুর ঘুমের সময় কথাবাতাঁ ও 
স্বাভাবিক শব্দ ইত্যাদি বন্ধ রেখে সব নিস্তব্ধ চুপচাপ রাখা হয়, 
তবে বড় হয়েও সে সামান্য শব্দেই জেগে উঠবে এবং সেটা পাঁরবারের 
অবাঁশন্ট সকলের পক্ষে সমস্যার কারণ. হবে । একই কারণে নবজাত 
শশুর ঘুমের সময় লাইট নিভিয়ে অন্ধকার করে রাখা ঠিক নয়। 
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তাহলে পরে যতক্ষণ না ঘরের আলো সব নিভবে. ততক্ষণ পর্যন্ত সে 
ঘুমাতে পারবে না। 

খেল৷: কীন্রম সমাজের মায়েদের চেয়ে আমাদের সাধারণ ঘরের 
ব্যবহার করে থাকেন। প্রথম থেকেই তাঁরা শিশুর কাছে গান করেন, 
কথা বলেন এবং স্বাভাবিক আচরণ করেন । যার ফলে শিশ্‌ সাহচর্য 
পায় ও নিরাপদ বোধ করে। মাস দেড়েক বয়স হলেই সে অবশ্যই 
আপনার দিকে তাকাবে এবং আপনার হাসি ও কথার প্রত্যুন্তরে সেও 
হেসে সাড়া দেবে। এটা একটা অনাবিল আনন্দের সময় । এই 
সময় থেকেই দেখবেন সে সঙ্গী-সাহচর্য চাইবে এবং ভার সঙ্গে কথা 
বললে খনশীর আওয়াজ দিয়ে আনন্দে দেহকে জান্দোলিত করবে। 

দুই মাস বয়সে শিশু ঝোলানো রঙীন জিনিস. দেখে বেশ 
উপভোগ করতে শিখবে । মায়েরা রঙ-বেরঙের বেলন এবং ঝুনঝানি 
ঝুলিয়ে রাখেন । শিশুরা সর্বদাই বাইরে বেরুতে ভালবাসে । তাদের 
গাছের তলায় নিয়ে গেলে পাতার নড়া দেখে তারা 1বমোহত হবে। 
চার মাস বরসে শিশু সব জিনিস ধরবার জন্য চেষ্টা করবে বাঁদও তার 
লক্ষ্য স্থির থাকবে না, ভবও সে ক্রমাগত চেস্টা করে যাবে। 
প্রাস্টিকের লাটুন, ঝুনঝুনি শিশুর নাগালের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখলে তারা 
নিজেরাই তা নিয়ে আনন্দে খেলতে পারবে। মায়েরা সারাদন 
শশুর তাঁর তদারক করেন, খাওয়ান, স্রান করান, ঘুম পাড়ান এবং 
স্বাভাবিক ভাবেই আদরের কথা বলে তাকে কত আদর করেন। ফলে 
শিশন স্রেহশিল্ত ও তৃপ্ত হয়। অনেক পিতামাতা বা আত্মীয় নবজাত 
শিশুকে পেয়ে আনন্দে এত আতুহারা হন যে তাঁরা সব সময 
শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে খেলা দেন । এতে শিশু ভাঁবষ্যতে সব 
সময় চিন্তাবনোদন দাবী করবে, একা রাখলেই কেদে উঠবে। 
সুতরাং শিশুকে লালন-পালনের সময় বথন্ট সহ ভালবাসা দেখান 
উচিত, কিন্তু বাকী সময়ে তাকে শান্তিতে নিজে খেলতে দেওয়া 
প্রয়োজন । কাজকর্ম করার ফাঁকে শিশুর সঙ্গে বথা বলা যেতে 
পারে, কিন্তু তাকে সর্বদা আনন্দ প্রদানের জনয নিযুন্ত থাকার দাবা 
করার সুযোগ দেওয়া ঠিক নয়। &-৬ মাস বয়সে সমস্যা হবে আর- 
এক । তখন সে যা পাবে তাই মুখে পুরে ফেলবে । সুতরাং প্রাস্টিক 
বা বারের এমন খেলনা শিশুর সামনে রাখতে হবে যাতে সে তা 
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গলে না ফেলতে পারে । সেই খেলনাগুলো ধুয়ে পারজ্কার করে 
শিশুর কাছে রাখা উচিত। যখন সে আরও বড় হবে তখন সে খেলার 
জন্য রান্নার বাসন, টিনের খেলনা, চামচ ইত্যাদি সাধারণ জিনিসপন্র 
নিয়ে খেলতে পছন্দ করবে । বেশি দামী খেলনা কেনা অপচয় মাত্র । 
কারণ বাচ্চারা গৃহস্থালীর জানসপন্র নিয়েই খেলতে ভালবাসে, 
দুম করে ছুড়তে পারে, ছড়াতে পারে ও তাতে আনন্দ পায়। 
তাছাড়া পুরানো খেলনার ওপর শিশুর আকর্ষণ থাকে না। বাচ্চার 
খেলা করা আমাদের কাছে তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু এটা খুব 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর শরীরের ও মনের 
{কাশ ঘটে। কোনও প্রীতঙ্ঠানে বা অনঃরূপ কোনও স্থানে যেখানে 
হয়ে নিজের মনে নিজে বেড়ে উঠলে তার বিকাশ অনেক বিলাম্বত 
হয়। 

শিশুর মলত্যাগ : জন্মের পর প্রথম দু-একাঁদন শিশু সবজে 
কালো আঠা আঠা মল ত্যাগ করে। তাকে মেকোনয়াম বলা হয় । 
তৃতীয়-চতূর্থ দিনে সেই মেকোনয়াম হলুদ রঙে পাঁরবার্তত হতে 
থাকে। যাঁদ [শু বুকের দুধ খেয়ে থাকে, তবে সে তারপর থেকে 
সোনালী হলুদ মলত্যাগ করবে । এই মল ঈষৎ টক হলেও দুগ্ধ 
হয় না, সাধারণত লেই-এর মত ঘন ৷ কিন্তু প্রথম কয়েকাঁদন শিশুর 
মল কেটে যাওয়া দই-এর মত জলকাটা হতে পারে। এটা হওয়া 
স্বাভাবিক যদি শিশুর মল পরে জলীয় ও সবুজ না হর। মলত্যাগ 
করার ?কছুক্ষণ পর মল সবজে হলে এবং পাঁরাহত ন্যাপাকনে সবুজ 
দাগ লাগলেও তা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ঠিক মলত্যাগের সময় 
যাঁদ তার মল জলায় এবং সবুজ হয়, কিংবা আম থাকে, তবে 
চাঁকংসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। বোতলে দুধ খাওয়া শিশুর 
মল প্রায়ই সাদাটে ও দর্গন্ধবন্ত হয়। বুকের দুধ খেকে থাকা ও 
শুধ বোতলের দুধ খাওয়া শিশুদের দিনের মধ্যে মলত্যাগের সময় 
সংখ্যায়ও বহু পাৰ্থক্য থাকে । কোনও শন হয়ত সাধারণত দিনে 
একবার স্বাভাবিক ভাবে মলত্যাগ করল, অন) কোনও একাঁদন হয়তো 
প্রায় প্রত্যেকবার খাবার পরেই মলত্যাগ করল বা করতে চাইল। 
তাতে ভীগ্ন হবার কিছু নেই যাঁদ মলের ঘনত্বে সমভাব থাকে। 
বুকের দুধে পালিত শিশু ঘন ঘন মলত্যাগ করে, অপরাঁদকে টিনের 
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দুধে বা গরুর দুধে বড় হওয়া শিশুর প্রায়ই কোল্ঠকাঠিন্যের ধাত 
থাকে। কোম্ঠকাঠিন্যে ভোগা শিশুকে দিনে ৩-৪ বার জলে চাঁন 
বা মশ্র বা মধু দিয়ে দুধ খাবার মাঝে মাঝে দিলে উপকার হয়। 
এক মাস বয়স হলে শিশুকে ফলের রস এবং পরে (তিন মাসের 
সময়) আপেলাসিদ্ধ জলের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে খাওয়ালে কোল্ঠ- 
কাঁঠিন্যের উপকার হবে । শিশু যখন সবজী ও ফল খেতে আরন্ত 
করে, তখন তার মলের সঙ্গে প্রায়ই সেগুলো হজম না হয়ে পড়তে 
পারে, সেটা কোনও ক্ষাত করে না যাঁদ শশ: প্রকৃতই পাতলা মল 
ত্যাগ না করে। বাদ পাতলা পায়খানা হয়, সেক্ষেত্রে আরন্ত করা 


নতুন খাদ্য ২-৪ সপ্তাহ বন্ধ রেখে পরে আবার সেগুলো খাওয়াতে 
চেষ্টা করতে হবে। 
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চতুর্থ অধ্যায় 
সংক্রামিত রোগের প্রভিরোধ ব্যবস্থা 


গুটি বসন্তের টাকা: আজকাল এই টীকা দেওয়ার কোনো 
প্রয়োজন হয় না, কারণ পৃথিবীর কোনো দেশেই এখন এই বসন্তের 
খবর পাওয়া যায় না। তবে যাঁদ কখনও ডান্তারের পরামর্শ অনুযায়ী 
এই টাকা নেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে টাকা দেবার আগে ভাল- 
ভাবে দেখে নিতে হবে যে তার চামড়ায় অন্য কোন গুটি জাতীয় 
কিছ বের হয়েছে কনা । যাঁদ শিশুর একাঁজমা থাকে, তবে তা না 
সারা পর্যন্ত বসন্তের টীকা দেওয়া একান্ত নিষেধ । এমনাঁক যাদের 
টীকা নিতে হবে তাদের একাঁজমা হওয়া শশুর কাছ থেকে দুরে 
রাখতে হবে । প্রাথীমক বসন্তের টীকা দিতে হলে শিশুকে মাত্র 
একাট টীকা দিলেই যথেষ্ট হবে। টাকা দেওয়া জায়গাটাকে পারচ্কার 
এবং শুকনো রাখতে হবে। এছাড়া অন্য কোনও বিশেষ বন্ধের 
প্রয়োজন নেই । উরুর ওপর টাকা দিলে সংক্রমণের সুযোগ থাকে, 
নকন্তু শিশ, যাঁদ মেরে হয়, তবে বাহুর বদলে উরদতে টীকা দেওয়াই 
হয়তো অনেকে পছন্দ করেন, কারণ বাহুতে দিলে একটা স্থায়ী দাগ 
থেকে ষায়। টাকার স্থান পাঁরজ্কার রাখতে হবে এবং সর্বদা সতর্ক 
থাকতে হবে যাতে শিশুর মলমযত্র সেখানে না লাগে। 

বসন্তের টীকা কার্যকর হলে প্রথমে সেই স্থান ঈষৎ লাল হয়ে 
উঠবে, তৃতীয় থেকে পণ্চম দিনে টীকা গুটি নেবে । খুব দ্রুত সেই 
গুটি পরিভ্কার জলের মত তরল পদার্থে পর্ণ হয়ে যাবে, যা পরে 
পূজে রূপান্তীরত হয়। সমগ্র জায়গাটা লাল ও গরম হয়ে উঠবে । 
অজ্টম থেকে দশম দিনগুলোতেই সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয়। তখন 
[শশ খিটখিটে হয়, তার জবরও হতে পারে। চিকিৎকের কাছ থেকে 
বেদনা ও জ্বরের উপশমের ওষুধ এনে শিশুকে খাওয়ানো চলে । 
১০ দিনের পর টীকা শুকোতে আরম্ভ করে, তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে 
সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে যায় । এর কোন অন্যথা হলে চাকৎসকের 
পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত । প্রথমবারের টাকা যাঁদ কার্যকর না হয়, 
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তবে শিশুকে পুনরায় টীকা দেওয়া উচিত। একবার টীকা দিলে 
তন বছর অন্তর অন্তর টীকা দিলেই চলে । 
টী বি.সি. জি. (ব্যাসিলাশ, অফ, কাল্মেট আযাণ্ড গুয়েরিল ) 
কা: 

আমাদের দেশে জন্মের পর টি, বি, রোগের প্রাতিষেধক টীকা 
দেবার জন্যও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোনও কোনও হাসপাতালে 
তা দেয়। তবে শিশু বাঁদ টি, বি,-তে আক্রান্ত কোনও ব্যান্তুর 
সংস্পশেরি আওতার বাইরে সুরক্ষিত থাকে, তবে এই টীকা শশুর 
বাইরের মানবের সংস্পর্শে আসার পর অথাৎ স্কুলে যেতে আরম্ভ 
করার পর দলে ভাল হয়। তার আগে আঁত শৈশবে বি, সি, জি, 
টীকা দেবার প্রয়োজন হয় না। এতে অনেক সময় রোগ নিধারণেও 
অস্মবিধা দেখা দেয়। অত অল্প বয়সে টীকা দিলে অনেক সময় 
গ্র্যা'ড ফুলে তাতে দীর্ঘন্থায়। পুজক্ষরণ ঘটতে পারে। বড় হয়ে 
টীকা নিলে তার সম্ভাবনা কম। যাহোক্‌ টি, বি, রোগ আমাদের 
দেশে খুব হর। ঘনবসাঁত অণ্চলে যেখানে বহুলোকের মধ্যে 
শিশুকে বাস করতে হবে, সেক্ষেত্রে সময়মত টি, বব, প্রাতবেধক টীকা 
শিশুর নেওয়া ভাল। টি, বি,-র টাকার জায়গায় আঁব মত হয় এবং 
কয়েক সপ্তাহ থাকে । অনেক সময় জায়গাটা ফেটে গিয়ে রস অথবা 
পণ্জ বেরোতে পারে। এটা এই টাকার একটা স্বাভাবক অবস্থা । 
তবে যাঁদ দেখা যায়, পুজের পাঁরমাণ একটু বেশী দিন ধরে একই 
রকম রয়েছে এবং সেই সঙ্গে শিশুর বগলে আঁবের মত গ্যাণ্ড 
ফুলেছে, তবে ভান্তারের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে। 

ট্রিপল আ্যান্টি,জন : কছাঁদন পূর্বেও [শশদদের ক্ষেত্রে হ্যাং 
কাশি, ডিপথেরিয়া এবং ধন-্টংকার মারাতক ছিল। কিন্তু বর্তমানে 
ট্রিপল আ্যাণ্টজেন ইনজেকশনের মাধ্যমে এই রোগের সংক্রমণ প্রাতরোধ 
করা সম্ভব হয়েছে । এই ইনজেকশনের মধ্যে হুপিং কাঁশর নিহত 
জীবাণু এবং ধন.স্টংকার ও ভিপথোরয়ার বিষান্ত জীবাণুকে নাব্য 
করে দেওয়া থাকে। নবজাত [শশুর দেহে হুপিং কাশির 
প্রীতরোধের কোন ক্ষমতা থাকে না, ডিপথোঁরয়া ও ধনম্টংকার 
রোগের প্রাতরোধক ক্ষমতা সামান্য থাকে যদ মায়ের ভিতরও সেই 
রোগ প্রাতরোধক শান্ত থেকে যার। সেই জন্যই গর্ভবতী অবস্থায় 
মাকে টিটেনাস টক্সয়ড ইনজেকশন "দিয়ে তার ভাবী সন্তানের এই 
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ক্ষমতা উন্নত রাখার জন্য চিকিৎসকগণ শেষ বৃস্টার ডোজটি দেন ।' 
রোগ আক্রমণের পর প্রাতবেধক ব্যবস্থা নিতে আরম্ভ করলেও রোগের 
ভয়াবহতা ভীষণ ভাবে থেকেই যায় এবং পুরো চাকৎসার পরেও 
অনেক সময় জীবন ফিরে পাওয়া সম্ভব হয় না। 


পোলিও টীকা: পোঁলও টাকা এখন খাইয়ে দেওয়া - হয়। 
আজকাল একে “সোঁবন ভ্যাকীসন” বলে। এই ভ্যাকীসনে রয়েছে 
প্োঁলও রোগের দুর্বল ও অকেজো করা জীবন্ত জীবাপর। এই 
কোর্সও তিন মাস বয়সে আরম্ভ করা বায়। এক মাস অন্তর 
প্রত্যেকাঁট ডোজ দেওয়া হয়। ব্স্টার ডোজ একবার এক বংসর 
পরে দিয়ে পুনরায় ৪-৫ বৎসর বয়সে দেওয়া হয়। ট্রিপল আযাপ্টিজেন 
ও পোলিও ভ্যাকসিন একই সময় দেওয়া যেতে পারে। তার জন্য 
কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় না। অথবা ট্রিপল আ্যাপ্টিজেন শর 
করার এক মাস আগে পোলিও খাওয়ানো শুরু করা যেতে পারে। 
অথাৎ শিশুর বয়সের ৬-৮ সপ্তাহ সময় থেকে । পেটের অসুখ থাকলে 
পোলিও দেওয়া উচিত নয়! আগেকার 'দনে বিশ্বাস ছিল যে 
বুকের দুধের শিশুদের বুকের দুধ খাওয়াকালীন সময়ে পোলিও 
দেওয়া উচিত নয়, কেননা অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কদের মত শিশুর মাও 
পোলিও রোগের প্রাতবেধক শান্ত অজন করেছেন । তাঁর স্তনানঃসতি 
দুধের জীবাণু-প্রতিরোধী শক্তি শিশুকে খাওয়ানো পোঁলও টীকার 
অন্তৰ্ভূক্ত পোলিও জাঁবাণুকে নাক্কির করে দিয়ে টীকা দেওরাকে 
কমলার করে ফেলবে । বর্তমানে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে 
বুকের দুধের শিশু এবং বুকের দুধ না খাওয়া ‘শিশু উভয়েই এই 
টকা [নিলে উভয়ের পোলিও জাবাণ, প্রতিরোধ ক্ষমতা এক হয় । 
মনের খ:তখুতি মেটাবার অন্য পোলিও টাঁকা নেওয়ার তন ঘণ্টা 
আগে ওপরে বুকের দ্ধ খাওয়ানো বন্ধ রাখলে মন্দ হয় না। 
অবশ্য অন্যান্য দুধ বা.খাদ্য শির তখন খেতে পারে। পোলিও 
টকা না নেওয়া বা দোঁরতে নেওয়া উভয়েই অত্যন্ত িপড্ঞনক। 
কারণ যাঁদ শিশু পোলিও রোগে একবার আক্রান্ত হয় তাহলে তার 
নিরাময়ের কোন চিকিৎসা নেই । পোলিও প্রাতষেধক নেওয়ার পরও 
প্যেলিওতে শিশু আক্রান্ত হতে পারে তরে তার তীব্রতা খুবই 
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হামের টাকা: এতে খুব দুর্বল করা হামের জীবাণু থাকে। 
এই টাকা দিলে জবর হয়, গায়ে খুব ছোট ছোট গুটি দেখা যায়। 
কিন্ত; হামের ভয়াবহ জটিলতা যেমন-_এনকেফেলাইটিস এবং রেণের 
মদ; ক্ষাত ইত্যাঁদ হওয়ার ঝ:ঁক থাকে না যা কখনো কখনো হামে 
আক্রান্ত হলে শিশুর হয়ে থাকে । সুতরাং সম্ভব হলে হামের টীকা 
শিশুকে ১২ মাস বয়স হলে দিয়ে দেওয়া ভাল। একটা টাকা 
দিলেই কাজ হয়। অবশ্য আমাদের দেশে শিশুরা ১২ মাস বয়স 
হবার আগেও হামে আক্রান্ত হতে পারে। এবং যেহেতু ছোট বয়সে 
এই রোগের প্রকোপও অনেক বেশী ভয়াবহ, সেইজন্য এই টীকা 
শিশুর ৯ মাস বয়সেই দিয়ে দেওয়া ভাল। এক্ষেত্রে দুটো ডোজের 
প্রয়োজন । দ্বিতীয় ডোজটা দেওয়া হয় শিশুর ১৫ মাস বয়সে। 

এখন আমাদের কয়েকটি শহরে (খং) এম, এম, আর, 
ভ্যাকসিন (পাওয়া যাচ্ছে । এটা আরও উন্নত ধরনের এবং এই 
ভ্যাকাঁসন মাম্‌স ও জামান হাম দুটোকেই প্রাতিরোধ করতে সাহায্য 
করে। এটা অবশ্য দ্বিতীয় ডোজের বিকঙ্প__অথাৎ এটা শশুর 
১৫ মাস বয়সের পরেও দেওয়া হয়। 

টাইফয়েড ও কলেরার টাকা £ টাইফয়েড ও কলেরা রোগের 
মালত টীকা এ. বি সি নামে পাঁরচিত। টি. এ. বি. দিস (T. A. 
৯০) অর্থে টাইফয়েড (7), প্যারাটাইফয়েড “এ+, ও প্যারাটাই- 
কয়েড বি” (4. 8.) এবং সি (০.) দ্বারা কলেরা বোঝায় । এটা 
দণখের যে এর মধ্যে টাইফয়েড প্রাতরোধী অংশই প্রকৃত কার্যকরী 
হয়। অবশিল্টাংশ প্রচণ্ড ব্যথা এবং জবরের কারণ হয় । 

প্রথম টি. এ বি. সি. (1. &. 8.০.) টীকা শিশুর তন বছর 
বয়স পার হলে সাধারণত দেওয়া হয়। এর আগে শিশু খুব 
একটা বাইরে বার হয় না, তার খাদ্যও মোটামুটি বাড়তে তৈরী 
খাবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যাঁদও বা তাকে বাইরে নিয়ে 
যাওয়া হয়, এই সব কারণে শিশুর রোগারুমণও তীর হয় না। 
"শিশুর পক্ষে এই টাকা দুই ভাগে ভাগ করে ১০ দিন থেকে ৪ সপ্তাহ 
বিরাতিতে নেওয়া ভাল। এই পদ্ধাততে ট. এ. বি. সি. নিলে তা 
বেশী কার্ষকরা হয় এবং একবারে দেওয়ার থেকে কম্টও কম হয়। 
যাঁদও এই ঢাকায় টাইফয়েড প্রাতরোধী শান্তি তিন 


বছর স্থায়ী হয়, 
তব আমাদের দেশে, যেখানে টাইফয়েড আঁত বোঁশ 
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হয় সেখানে 


রোগের প্রাতরোধ ক্ষমতা তৈরী করা হয়। শিশুর জীবনের প্রথম 
কয়েকটা মাস সে যাতে কোনও হুপিং কাশিতে আক্রান্ত ব্যান্তির 
সংস্পর্শে না আসে, সেজন্য তাঁক্ষম সতর্কতা অবলম্বন" করা অবশ্য 
কর্তব্য, কেন না এটা একটা গুরুতর রোগ । ; 


তিন মাস পার হলে শিশুকে ট্রিপল আযা্টজেন ইনজেকশন 
দিতে আরম্ভ করা উচিত। এর আগে তার প্রাতরোধ প্রণালী 
অপরিণত থাকে বলে সন্তোষজনক ফল নাও-কলতে-পারে। কিন্ত 
1 তিন মাস অতিক্রম করলে যখন 1শশ মাতৃলব্ধ প্রাতরোধ ক্ষমতা 
{বিশেষভাবে হারাতে থাকে, তখন তাকে বথাসন্তব শীঘ্র রোগ প্রাতরোধ 
করার ব্যবস্থা করতে হবে। আজকাল অবশ্য দুই মাস পরেও এই 
ইনজেকশন শুরু করে দেওয়া হয়। ইনজেকশন দেবার আগে 
দেখতে হবে শিশুর গায়ে জবর আছে কিনা বা সম্প্রতি, তার ঠাণ্ডা 
লেগেছে কিনা । কারণ হামের আগেও জবর বা ঠাণ্ডা লাগে। 
কিন্তু যাঁদ কয়েকদিন যাবৎ তার নাক দিয়ে জল গড়ার মাত, তবে 
ইনজেকশন দিতে দেরী করা উচিত নয় । 

ট্রিপল আ্যান্টজেন দেবার  নানারদপ সময়সূচি আছে। 
সাধারণত প্রথম ইনজেক্শনটি শিশুর তিন মাস বয়সে দেওয়া হয়, 
দ্বিতীয়টি দেওয়া হয় ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যে এবং তৃতীয়টি দ্বিতীয় 
ডোজের ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যে (৪-৬ অথাৎ ৪ সপ্তাহের পরে এবং ৬ 
সপ্তাহের আগে ) তবে তৃতীয় ডোজটি দিতে দেরী হলেও ক্ষাতর 
সম্ভাবনা নেই এবং এক্ষেত্রে প্রো কোর্সটাকে পুনরায় শর করারও 
দরকার নেই। বাস্টার ভোজ দেওয়া হয় তৃতীয় ডোজটির একবছর 
পরে। ইতিমধ্যে শিশ্ন প্রায় ১৮ মাস বয়সী হয়। শে বৃস্টার ডোজাট 
দিতে হয় একেবারে ৪-৫ বছর বয়সে । প্রথম ইনজেকশনাটিতে প্রাতরোধ 
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ক্ষমতা অর্জন করে, কিন্তু তৃতীয় ডোজ না দিলে সেই প্রাতষেধক শান্ত 
ক্রমশ হাস পেতে থাকে । প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজের মধ্যবতাঁ কাল 
ধনাদ্টি সময়সীমা থেকে দুইমাস দেরী হলে নূতন করে আবার এই 
কোর্স শুরু করতে হবে । তৃতীয় ইনজেকশন নিতে দেরী হলেও ক্ষত 
নেই৷ এমনকি একবছর বাদে তৃতীয় ডোজ নেওয়া হলেও শিশুর 
রোগ প্রাতরোধের ক্ষমতাকে উন্নত রাখবে । 

অনেক চিকিৎসকের মতে ট্রিপল আ্যাপ্টজেন কোর্স না দেওয়াই 
বাগ্ছনীর, কারণ এই কোর্সের অন্তভূন্তি হুপিং কাশির উপাদান দেহস্থ 
মাংসপেশীতে প্রবল আলোড়ন ( তকাঁ ) ঘটায়, এমন ক তাতে ব্রেণও 
ক্ষাতগ্রস্ত হয় । কিন্তু এইরূপ দূর্ঘটনা একান্ত বিরল। হুপিং 
কাশি নিজেই বাচ্চাদের একটি সাংঘাঁতক রোগ-_চীনে একে “একশ 
দিনের কাশি” বলে আখ্যা দেয় । এই রোগের কোনও নির্দিষ্ট 
চিকিৎসা নেই। একমাত্র এই রোগের আক্রমণের ঠিক প্রথমাঁদনই 
যাঁদ রোগ নিধরিণ করা যার, তবেই তার প্রত্যক্ষ চিকিৎসা হতে পারে 
যেটা বাস্তবে সম্ভব নয়। হ্নাপং কাঁশিতে দারুণ দুর্বল তো করেই, 
তাছাড়াও এই রোগে শশুর দেহ পেশীতে আলোড়ন (তকা) এবং 
ব্রণ সংক্রান্ত ক্ষাভ হতে পারে। বেশিরভাগ [শিশু -চিকংসকের মতে 
সব শিশুই হুপিং কাশি প্রাতষেধক ইনজেকশন নেওয়া উচিত৷ 
ট্রিপল আাষ্টজেন অবশ্য হ্বাপং কাশি একেবারেই প্রাতরোধ করে 
তা নয়, কিন্তু এই ইনজেকশন দেওয়া থাকলে শিশু হুপিং কাশিতে 
আক্রান্ত হলেও তার তীব্রতা খুব কম হয়। 

ইনজেকশন দেওয়ার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শিশুর জবর হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে। ইনজেকশনের জায়গা গরম ও লাল হয়ে কূলে ওঠে, 
ব্যথা হয়। চিকিৎসক উপশমের ব্যবস্থা করতে পারেন । ২৪ ঘণ্টায় 
জবর কমে যায়, জার়গাটার ফোলা কমতে কয়েক সপ্তাহ লাগে, কিন্ত 
তার জন্য ডীদ্বগুতার কারণ নেই । 

৪-৫ বছর বয়সে ট্রপল আ্যাণ্টজেন কোর্সের বুস্টার 
ডোজ নেবার পর প্রাত পাঁচ বছর অন্তর ধন.জ্টংকার 
রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ইনজেকশন শিশুকে দিতে 
হয়। ট্রিপল আাণ্টজেন কোর্সের তিনাঁট ইনজেকশন নেওয়ার পর 
শিশহ বাঁদ কোন আঘাতও পায়, ধনুষ্টংকার প্রাতরোধ ক্ষমতা 6-১০ 
বছর পর্যন্ত ভালভাবে থাকবে । তথাপি শিশুর দেহের প্রাতষেধক 


৭0 


প্রাত বছরই টি. এ. বি. সি. টীকা নেওয়া ভাল । কলেরার প্রাতরোধ 
ক্ষমতা স্থায়ী হয় মাত্র কয়েক মাস ৷ 

সবশেষে বলতে হর, শিশুর সবরকম রোগ প্রাতষেধক ব্যবস্থা 
গ্রহণের একটা রেকর্ড রাখা পিতামাতাদের অত্যন্ত প্রয়োর্জন । 
ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগে যে অনেক পিতামাতাই তাঁদের শিশুকে 
কবে কভাবে কোন রোগ প্রাতারোধী টীকা বা ইনজেকশন দেওয়া 
হয়েছে, ভা ভুলে যান । শিশুর সংক্রমণ প্রাতবেধক আঁচ করা এবং 
বূস্টার ডোভ্রগযীল দেওয়ার প্রকৃত সময় নির্দেশ করা চিকিৎসকের 
পক্ষে খুবই সহজ হয় যাঁদ এই রেকর্ডগুলে রাখা থাকে । 
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পঞ্চম অধ্যায় 
শিশুদের সাধারণ সমস্যা 


কান্সী: কোন কোন শিশু কোন কষ্ট দেয় না। খিদে পেলে 
তারা হয়তো অল্প কাঁদল, বেই খেতে দেওয়া হ’ল, অমনি তারা তৃপ্ত 
হয়ে হয় আবার ঘুমালো বা নিজে নিজে খেলা করল। বাড়তে যে 
একটা শিশু আছে, তা বোঝাই যায় না--শিশুর মাসে কথাই 
বলবেন। এরা হল শান্ত শিশু। পেটের অসুখে বা ব্যথায় এরা 
কম ভোগে এবং এদের মায়েরা ভাগ্যবতী । 

কিন্তু অন্য আর এক ধরনের শিশু আছে, বিশেষ করে শিশু 
যাঁদ ছেলে হয়, (এবং প্রথম সন্তান ) অনেক সময় কারণে অকারণে 
কাঁদবে, পেটের ব্যথায় কষ্ট পাবে, চণ্টল ও খটাখটে হবে এবং তারা 
ঘুমোতে বেগ দেয়। এইভাবে তারা অনভিজ্ঞ মায়েদের অশেষ 
উত্তেজনার ও উদ্বেগের কারণ হয় । আর যতই মা বেশী উত্তোজত 
ও উদ্বিগ্ন হন, তত বেশ শিশুকে সামলানো তাঁর পক্ষে কঠিন হয়। 
দেখা যাবে যে, এইরকম অনভিজ্ঞ মা বুঝতেই পারছেন না কিভাবে 
কন্দনরত শিশুকে শান্ত করতে হবে, অথচ একজন অভিজ্ঞ নিপুণ 
বাত যেই সেই শিশুকে কোলে নিলেন, অমনি সে চুপ, যেন যাদুর 
ব্যাপার ৷ শিশু যেন মায়ের উদ্বেগ ও উত্তেজনা বুঝতে পেরে 
নিজেরাও অস্থির ও বিরন্ত হয়ে ওঠে । আভিভ্ঞ ব্যক্তির নিপুণ স্পর্শ 
এবং আত্মবিশ্বাস শিশুকে সহজ ও স্থির করে তোলে । 

শিশুর এই অস্থিরতা তার দুই সপ্তাহ বয়স থেকে প্রকাশ পেয়ে 
এবং বিশেষ কোনও কারণ ছাড়া কাঁদে না। 

ক্ষুধার কাজ। : খিদে পেয়ে কাঁদলে তা বোঝা এবং সুরাহা করা 
সহজ । পর্ববতাঁ খাবার পেটভরে না খেলে বা পরবর্তী খাবারের 
সময় হলে বাচ্চারা কাঁদে। সব আঁভজ্ঞ মানুষই িদের এই কান্না 
চেনেন। খিদে পেলে বাচ্চারা বেপরোয়া কান্না জ:ড়ে দিয়ে মুখ হাঁ 
করে এদিক ওদিকে তাকাবে, অবশেষে হাতের মুঠো মুখে ঢোকাতে 
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চাইবে । এই ধরনের কান্না দেখলে বোঝা যাবে যে তার খিদে 
পেয়েছে এবং খাওয়ার সময় না হলেও তাকে খেতে দিতে হবে, 
খেতে দিলেই একমাত্র সে শান্ত হবে। শশু যদি খিদেতে 
প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। তখন তাকে বোতলের দুধ বাড়াতি 
খাওয়াতে হবে। যাঁদ ইতিপুর্বে শিশুকে বোতলে খাওয়াতে আরম্ভ 
করা হয় এবং বোতলের সব দুধটাই সে নিঃশেষ করে ফেলে, তবে 
অবশ্যই তাকে আরও একটু দুধ খেতে দিতে হবে যতক্ষণ পযন্ত 
সে না খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবে। 

পেটের ব্যথা (কলিক ): দুই সপ্তাহ বয়স থেকে তিন মাস 
বয়স পর্যন্ত শিশুদের কান্নার সাধারণ কারণ তাদের পেটের ব্যথা । 
এই কারণে একে “তন মাসের পেট ব্যথা” বলে । তিন মাসের পর 
শিশুদের পেটের এই ব্যথা প্রায়ই থাকে না। এই সব শিশু সকালের 
দিকে চমৎকার থাকে, প্রত্যেক দন অপরাহে বা সন্ধ্যায় তারা 
িটাখটে হয়ে ওঠে এবং অবিশ্রাম কাঁদতে থাকে । এই শিশুরা 
সাধারণত খাওয়ার পরে এমনাঁক খাওয়ার সময়েও কান্না শুরু করে। 
তারা পা ওপরের দিকে ওঠাতে থাকবে, ব্যথায় আর্তনাদ করবে, 
তাদের পেট ফোলা ফোলা দেখাবে এবং কখনো কখনো পেটের গ্যাস 
মুক্ত করবে। পেটের ব্যথা হলে দুধ খাওয়াবার সময় শিশন প্রথম 
কয়েক সেকেন্ড বেশ ক্ষুধার্ত ভাবেই দুধ খাবে, তারপর খাওয়া ছেড়ে 
মূখ ফিরিয়ে নিয়ে পুনরার আর্তনাদের কানা আরম্ভ করবে। কারণ 
শিশুরা পেটের ব্যথা আর খিদে পাওয়ার পার্থক্য উপলব্ধি করতে 
পারে না বা হয়তো আশা করে যে দুধ চুষলে ব্যথার কিছ উপশম 
হবে। এই সব ব্যথায় কাতর শিশুদের কাঁধের ওপর শুইয়ে পেটের 
হাওয়া বের করে দিলে অথবা উপনড় করে শুইয়ে দিলে তাদের ব্যথার 
উপশম হয়। যাঁদ এসব করলেও ব্যথা না কমে তবে চাকৎসকের 
পরামর্শমত তাদের পেট ব্যথার জন্য ওষুধ খাওয়াতে হবে, তাতে 
[শিশুর পেটব্যথা করবে। পেটের ব্যথায় কষ্ট ও দুভোগ পোয়ালেও 
এই ব্যথা বেশীদন থাকে না, সেরে যায় এবং কোন ক্ষাতও করে 
না-_এটাই সান্তরনার বিষর। 

আর এক ধরনের অস্থির এবং ক্ষিপ্ত শিশু আছে। তারাও প্রাত 
বিকালে বা সন্ধ্যায় অবিশ্রাম কানা জুড়ে দেয়, খিটাখটে মেজাজ 
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প্রকাশ করে। এরা কিন্তু পেটের ব্যথায় কাঁদে না-_তারা স্রেফ অশান্ত 
শিশু । এদের কখনো বাইরে নিলে কান্না থামে, কখনো বা মুখে 
চাঁষকাট দিলেই শান্ত হয়ে যায়। চাঁষকাঠি চুষতে দিলে কোন ক্ষতি 
হয় না যাঁদ তা নিপল্‌-এর মত পাঁর্কার এবং জীবাণুম্্ত রাখা 
যায়। প্রাতীদন চাষকাঠি ফুটিয়ে পাঁরভ্কার ঢাকনাযুক্ত পাত্রে সর্বদা 
প্রস্তুত রাখতে হবে। বুড়ো আঙুল চোষা অপেক্ষা চুষকাঠি চোষা 
ভাল অভ্যাস। চাঁবকাঠি শিশু অবশ্যই ত্যাগ করবে, কিন্তু আঙুল 
চোষার অভ্যাস ত্যাগ করানো প্রকৃত সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। 
দীর্ঘকাল আঙুল চুষলে দাঁতের গঠন নষ্ট হতে পারে, চুষিকাঠিতে 
তা হয়না। কাঠি অভ্যাস করানো একটিমাত্র আপাত্তিকর দিক 
হচ্ছে যে তাতে রোগ সংক্রমণ হতে পারে। কারণ বহু মা চুষিকাঠি 
পরিচ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন না। তাঁরা 
জানেন না যে দুধের বোতল অপারিচ্কার রাখলে যে ক্ষাত হয়, চাষ- 
কাঠি নোংরা রাখলেও একই ক্ষত হয়। প্রথম কয়েকমাস শিশু 
যাঁদ চাষকাঠির ওপরও বুড়ো আউল রেখে চোষে, তবে বোঝা যাবে 
যে তার চুষবার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত নয় তখন বন্ধ্ু-বান্ধবদের উপদেশে 
বিচলিত না হয়ে চুষিকাঠিই চুষতে দিতে হবে। তাতে শিশুর 
অভ্যাস নষ্ট হবে না। শিশু যা চায়, তা হ'ল আরাম ও নিরাপত্তা । 
এই ক্ষুদ্র বয়সে সে এত ধ্ত হয় না যে মাত্রাতিরিক্ত আদর দাবী 
করবে। 

ক্লান্তি : এটাও কান্নার আর একটি সাধারণ কারণ । শিশু যাঁদ 
অনেকক্ষণ জেগে থাকে, সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং অস্থির হয়ে উঠে 
কাঁদতে শুরু করে এবং ক্রমে ক্ষেপে বায় । তখন সে এত বেশী ক্লান্ত 
এবং 'রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে যে ঘামোর্তেও পারে না। এ অবস্থায় 
শিশুকে শান্ত হতে সাহায্য করতে হবে যাতে সে ঘাময়ে পড়ে। 
কাঁধে নিয়ে দোলা দিয়ে শিশুকে শান্ত করতে না পারলে তাকে চি 
কাঠি চুষতে দেওয়া উচিত অথবা বোতলে করে জল খেতে দিতে 
হবে, জল চুষতে চুষতে শিশন ঘুমিয়ে পড়বে ৷ ছোট শিশুরা চুষে 
সবচেয়ে বেশি আনন্দ ও আরাম পায়। কোলে করে ঘুরে বোঁড়য়ে 
ঘুম পাড়ানোর অভ্যাস করলে শিশু সে রকম না করলে ঘুমোতে 
চাইবে না। সুতরাং খুব ক্ষেপে গেলে শিশুকে কিছুক্ষণের জন্য 
কোলে করে ঘুরে বেড়িয়ে কান্না একটু শান্ত হলে তারপর তাকে 
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শুইয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে পিঠ চাপড়ে তার সঙ্গে কথা বলে ঘুম- 
পাড়ান গান গাইলে দেখা যাবে সে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। 
বন্ধ, হিতৈষী আত্মীয়দের শিশুকে কোলে নিয়ে সর্বদা ঘুরে 
বেড়াতে না দিয়ে মাকে এ ব্যাপারে কৌশলী ও দৃঢ় হতে হবে। 
শিশুকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ালে শিশুর ক্ষেত্রে তা আনন্দদায়ক 
হয় না। 

ভিজে বাওয়। : বারে বারে দেখতে হবে যে শিশয প্রস্রাব অথবা 
পায়খানা করে ভিজে রয়েছে ক না। কোন কোন শিশু ভিজে 
থাকলেই ককিয়ে ওঠে । তাদের বিছানা পাল্টে দিলেই আরাম 
পেয়ে শান্ত হয়ে ঘায়। 

জলডিস্‌: অনেক. শিশুই জন্মের তৃতীয় দিনে ঈষৎ জনডিসে 
আক্রান্ত হয় । এটা দুদিনের মধ্যে বেড়ে গিয়ে পরে সেরে যায়। 
এতে কোন সমস্যা হয় না, এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা । একে বলা 
হয় নবজাতকের স্বাভাবক জনাঁডন্‌ (জনাঁডস্‌ অব্‌ ানিউবন“)। 
এই সময়ে শিশু সাধারণত ভালই থাকে । কালো বা সব্‌জে পাতলা 
পায়খানা হয়। জন্মের প্রথম দিন থেকেই এই রোগ আর্ত হয়ে এক 
সন্তাহের পরেও তা বিদ্যমান হলে উদ্বেগের কারণ আছে। 

পেটের অস্থুখ : পেটের অসুখ হলে প্রথম চিহ্ন হবে অত্যধিক 
কাম্না। শিশুর হয়তো পেটে খি'চ ধরে, তাই সে কাঁদে । "দ্বিতীয় 
চিহ্ন শিশুর খেতে না চাওয়া বা না পারা । কিছু শিশু আবার 
কাঁদতে থাকে এবং বার বার খেতে চায়। তারা খিদে ও ব্যথার 
পার্থক্য বুঝতে পারে না। তখন লক্ষ্য করতে হবে শিশুর পরবতাঁ 
পায়খানা পাতলা হয় কিনা বা তাতে আম থাকে কি না। নবজাত 
[শশুর সে রকম পায়খানা হলেই যথা সম্ভব শীত্র চিকিৎসা করানো 
উচিত। অনেক মা-ই বুঝতে পারেন না একটি নবজাত শিশ কত 
দ্রুত গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে এবং দেরিতে চাঁকৎসককে 
দেখালে তা কত মারাত্মক হতে পারে। 

যা হোক্‌ পেটের অসঃখ প্রায়ই আপনা থেকে নিয়াল্দ্ত হয়। 
কিন্তু সব সময় শিশুর খাদ্য ও পহষ্টিগত প্রয়োজনের দিকে সতর্কতা 
অবলম্বন করতে হবে, শিশুর পেটের যন্ত্রণা ও অস্বান্তিকর অবস্থা যাতে 
না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । বহুবার জলের মত পায়খানা 
হতে থাকলে, সব খাদ্য বন্ধ করে শুধু আন:পাতিক আধ পাইণ্ট বা 
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৮ আউন্স ফোটানো জলে চা চামচের উচু উচ্চ এক চামচ চিনি ও. 
এক িমাট নুন 'মাঁশয়ে খাওয়াতে হবে। প্যাকেট করা ইলেকট্র- 
লাইট পাউডার ব্যবহারেও খুব উপকার হয়। তবে মনে রাখতে 
হবে যে এ প্যাকেটের ওপর বড়দের জন্য নিধাঁরত মাপের পাউডারের 
অর্ধেকটা এক কাপ মত জলে 'মাঁশয়ে ব্যবহার করতে হবে। পাঁরমাণ 
মতো ইলেকট্রলাইট মেশানো জল যতটা শিশু খেতে চায়, ততটা 


অভাব হয়। বখন পায়খানা একটু ভালর দিকে তখন তাকে বুকের 
শব্ধ দেওয়া যাবে এবং তার সঙ্গে ইলেকট্রলাইটযুক্ত জল বা উল্লিখিত 
চান ও নুন মেশানো জলও দিতে পারা যাবে। যাঁদ শিশু শন্ত 
খাবার (সায়া ) খেতে অভ্যন্ত থাকে, তবে পায়খানা আগের মত 
স্বাভাবিক হলেই তাকে তা খাওয়ানো চলবে, তার আগে নয় | 


কো্ঠকাঠিস্ত : শিশু দিনে একবার বা দুবার এমনাক তিন 
বারও পায়খানা না করলে মায়েরা সন্তুষ্ট হন না। তাঁদের বোঝা 
উচিত সব শিশু এক রকম হয় না। অনেক 1শশহ এক দিন বাদে 
বাদে পায়খানা করে। কিন্তু সেই পায়খানা যাঁদ স্বাভাবিক নরম 
হয় এবং তার সেই পায়খানা করতে যাঁদ কষ্ট না হয়, তবে তা 
সম্পণ স্বাভাঁবক ব্যাপার, সেখানে ঘাঁটাঘাঁটর দরকার নেই। আর 
যাঁদ পায়খানা নর শন্ত হয় তবে তা নির্গত হতে শিশুর পক্ষে 
যন্ত্রণাদারক হবে। এরকম “ন্ত পায়খানা হলে 1শশুর মলদ্বার 
কখনো কখনো ছিড়ে যায় এবং রম্ত পড়ে। সেক্ষেত্রে শশুর 
পায়খানা নরম রাখার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে । | 

খুব ছোট শিশুর ক্ষেত্রে দুধ খাবার সময়ের অন্তর্বতাঁকালীন 
ফোটানো জলে বেশী পরিমাণে চিন, মাশ্র বা মধু মিশিয়ে 
খাওয়ালেই কোষ্ঠকাঠিন্য কমে যাবে। শিশুর বয়স এক মাস হলে 
তাকে কমলা, মৌসাম্ব বা তার অভাবে কাপড়ে ছে'কে টম্যাটোর রস 
মিষ্টি মিশিয়ে খাওয়ানো কোম্তকাঠিন্যের পক্ষে উপকারী । [তন 
মাস বয়সের শিশুকে আপেল গসদ্ধ করে চান 'দয়ে পেস্ট করে 
থাওয়ালেও ভাল ফল হয়। এর বেশ! বয়সের শিশুকে সম্ভবত 
সবজীজাতীয় তরিতরকারী খেতে দিলে পায়খানা নরম থাকে। 
শাকা কলায় পায়খানা শল্ত হয়ে যেতে পারে। চিকিৎসকের গরামন্ 
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ছাড়া শিশুকে ওষুধ খাওয়াতে আরম্ভ করা উাচত নয়। উল্লালত 
সহজ উপায়ে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর না হলে চাকংসককে দিয়ে পরীক্ষা 
কাঁরয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে শিশুর অভ্যন্তরীণ কোনও সমস্যা আছে 
কি না। এ ব্যাপারে শিশুকে যতটা সম্ভব কম ওষুধ দেওয়াই 
বাঞ্ছনীয় । হামেশা ওষুধ ব্যবহারে শিশুর ওষুধে অভ্যাস দাঁড়য়ে 
যাবে। অবশ্য কখনও কখনও তাকে পায়খানা নরমের ওষুধ 
(ল্যান্সোটভ ) দিতে হবে বৈকি। আমাদের ঠাকুরমা-দাদিমায়েরা 
মলদ্বারে পানের বোঁটা দয়ে দিব্য বাচ্চাকে পায়খানা করাতেন। 
এটা ক্ষাতকারক নয় যাঁদ তা মাঝে মাঝে করানো হয় অনেক মা 
আছেন যাঁরা নিয়ামত এই প্রথা অবলম্বন করেন। ফলে শিশু আর 
পানের বোঁটা না দিলে পায়খানা করে না। পানের বোঁটা প্রত্যেকের 
বাড়তে না-ও থাকতে পারে। এর বদলে যে কোন গায়েমাখা 
কোমল সাবানের ছোট টুকরোকে কোণাকুণি কেটে একটু ভিজিয়ে 
রেখে পিচ্ছিল করে নিয়ে মলদ্বারে প্রবেশ কাঁরয়ে দিতে হবে। 
তারপর শিশুর পাছা দুটো এক করে একটু সময় ধরে রাখতে হনে 
যাতে সাবান-ট্ুকরো তক্ষযান বোরয়ে না আসে। অল্প সময়ের 
মধ্যেই শিশু পায়খানা করবে। কিন্তু এটাও নিয়ামত করা ঠক 
নয়। প্রয়োজন বিশেষেই প্রযোজ্য। 

বমি করা : অধিকাংশ শশহ দূধ খাবার পরেই বাম করে দেয় । 
সাধারণত সেই বমির পারমাণ খুব কম হলেও অনেক সময় আশংকা 
হয় সবটাই বুঝি বাম করে দিল । মায়েরা এ নিয়ে আভযোগ করেন 
যে তাঁদের বাচ্চা যা খায়, তাই বাম করে ফেলে । অথচ তাঁদের 
শিশুর স্বাভাবক ওজন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে! সুতরাং বাম 
করলেও খাদ্য থেকে যা পাবার তা সে নিশ্চয়ই পেয়ে যায়। দণ্ধ 
খাবার পর বাম করলেই এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে দুধ বাচ্চার 
উপযোগী হচ্ছে না। বাচ্চাদের বাঁম করাটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার 


1শশহকে উচু করে কিছুক্ষণ ধরে রাখতে হবে যাতে সে দুধ খাবার 
গময় যে হাওয়াটা তার পেটে যায় সেটা বের করে দিতে পারে এবং 
সোজা হবার দরুণ খাওয়া দুধটা পেটে তাড়াতাড় নেমে যেতে 
পারে। 
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বড়দের পেটের ওপরের অংশ যতটা সহজে সংকুচিত হয় শিশুদের 
ততটা হয় না। ফলে দুধ খাবার পর শুইয়ে দিলে তার কিছুটা 
বোৌরয়ে আসার অবকাশ থাকে । সেইজন্য দুধ খাওয়াবার পর তাকে 


তা সোজা বিছানায় পড়বে। চিত করে শোয়ালে নাক মুখ অবরুদ্ধ 
হতে পারে । এসব ব্যবস্থা সত্বেও কোন কোন শিশু বিশেষত চণ্টল 
ও খিটখিটে শিশুরা খাবার পরই দুধের অনেকটা অংশ বাঁম করে 
ফেলে। চাকৎসকের পরামর্শ মত এই শিশুদের জন্য ও: 
ব্যবহার করা উচিত। 

অনেকটা দুধ বাম করলে মায়েরা পুনরায় খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে 
যান। তা না করে যতক্ষণ না শিশুর খিদে পায়, ততক্ষণ অপেক্ষা 
করা উচিত। কারণ পরপর দুবার খাওয়াতে শিশুকে জোর করতে 


হয়েছে। এটা ঠিক নয়। প্রত্যেকের পেটে কিছ মান্রায় অম্লভাব 
থাকে, তাতেই দুধ দইতে পরিণত হয় এবং এটা হজমেরই একটা 


প্রক্রিয়া । বাম করা দুধ ছানা কাটা হলেও তার বিশেষ কোন 
তাৎপর্য নেই। 


করতে আরম্ভ করে, তা হলে চাকৎসা 
বাঁম করা রোগের লক্ষণ হতে পারে। 


হিক্া: শিশুদের হিক্কা তোলাই স্বাভাবিক, এতে কোনও 
অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্ত; বেশী হিক্কা তুলে শিশু অস্বস্তি বোধ 


শিশুর বুকে সণ্িত হর্মনও মিলিয়ে যায়। কখনও এটা হতে 
সপ্তাহ দুই লাগে । কিন্তু কখনও মালিশ করে বা দুধ গেলে দিয়ে 
শিশুর বুকে সণ্চিত হর্মন কমাতে নেই। তাতে ক্ষীতসাধন বা 
রোগসংক্রমণ হতে পারে । 

স্ত্রী যোনি থেকে রক্ত নিগমন : এটা প্রায়ই দেখা যায় মেয়ে 
নবজাতকের ক্ষেত্রে । মায়ের হর্মন "শশুর দেহে সণ্টালনের ফলে 
এটাহয়। এটা কোনরকম ক্ষাতকর নয়। এর জন্য কোন কিছু 
করবার দরকার নেই । দুই বা তিন ?দনের মধ্যেই এই রক্ত নির্গমন 
বন্ধ হয়ে যায়। 

জন্মাদাঁগ এবং চামড়ায় গোট! ওঠা : মঙ্সোলয়ান দাগ__এই 
দাগের নামের কোন তাৎপর্য নেই। আমাদের দেশে আঁধকাংশ 
[শিশুই জন্মদাগ নিয়ে জন্মায় । সেগুলো কালচে বা নীলচে দাগ, 
প্রায়ই বেশ বড় আকারে সাধারণত পাছায় বা পিঠে হয়। কালাশটের 
মত এই দাগ বছর খানেক পরে অবশ্যই মুছে যায়। এর জন্য 
কোন চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন নেই । 

মাসীপিদী : - জন্মের প্রথম কি দ্বিতীয় সপ্তাহে শিশুর গায়ে 
সাদা মুখ নিয়ে লাল ‘লাল গোটা ওঠে । দিনে দিনে এর রুপ 
পাঁরবার্তত হয় এবং কয়েকদিন পর একেবারে চলে বায়। আভিজ্ঞ 
মায়েরা এগুলো চিনতে পারেন এবং একে বলেন “মাসীপিসী” 
হয়েছে। তাঁরা জানেন যে মাসীপসা হয় এবং হলে দুশ্চিন্তা করেন 
না যাঁদও কখনো কখনো মাসীপিপীর গোটাগুলো বেশ বড় হয়। 
অন:রূপ ভাবে শিশ;র জন্মের কয়েকদিন পর তার চোখের পাতায় ও 
কপালে লাল লাল গোটা ওতে। 

জন্মানাগ বা জড়ুল চিহ্ন : এই দাগ আকারে বেশ বড়, সাধারণতঃ 
সানার্দন্ট গণ্ডী দ্বারা চিহ্নত থাকে। তবে 
পরে এর রঙের উজ্জ্বলতা কমে যায়! কোন কোন জন্মদাগ আবার 
উচু আঁচলের মত হয় এবং এর মধ্যে খুব সর সর রক্তের শিরা 
থাকে। এগুলো জন্মের সময় আকারে বড় হয় এবং বছর [তনেকের 
পর আবার ধারে ধীরে মিলিয়েও যেতে পারে। সুতরাং তিন বছর 
পর্যন্ত এর জন্য-চাকৎসা না করিয়ে {নজে থেকে তা মালয়ে যায় 


কনা, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। 
৭৯ 


লাল রঙের হয় এবং 


লাভিম্ফীতি ( আম বিলিকাল হান্নিয়া): কোন কোন শিশুর 
নাভদেশ শ্মাঁকয়ে যাবার পর নাভিমুখের নীচের মাংসপেশীতে 
ফাঁকের সৃষ্টি হয়। শিশু কাঁদলে বা কোঁত দিলে নাভি বেলুনের 
মত ফুলে ওঠে । প্রথম কয়েক মাসে এটা ক্রমশ বাড়তে পারে এবং 
ভীতিপ্রদ হতে পারে। কিন্তু এতে সাধারণত কোনও সমস্যার সৃষ্টি 
হয় না। শিশু হামা দিতে বা দাঁড়াতে শিখলে তার পেটের মাংস- 
পেশী শন্ত হতে থাকে। ক্রমে ফোলা নাভমুখও সঙ্কুচিত হতে হতে 
শেষে স্বাভাবক ভাবে বুজে যায়। এই ভাবে বেশ বড় ফোলা 
নাভও সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়। ফোলা নাভির জন্য ফিতে বেধে 
রাখলে বা ব্যান্ডেজ বাঁধলে কোনও ফল হয় না। 

কুঁচকি স্কীতি (ইনুইনাল হানিয়| ) : অনেক নবজাত পূ 
শিশুর কুণ্চাক স্ফীত হয়ে নীচের দিকে ঝুলে পড়তে দেখা যায় ৷ 
নাভি স্ফীতর তুলনায় কুণ্চাক স্ফীত কম দেখা যায় | এতে 


অণ্ডকোষ বৃদ্ধি: সাধারণত অণ্ডকোষ সামান্য পারমাণ তরল 
পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকে। কখনো কখনো নবজাত 'শশর 


এটা হানিয়া রোগ নয়। হানিয়া হলে চিকিৎসার দরকার হয় । 
ফাইমোসিস ( Fym০sis ) : অধিকাংশ 
জননোন্দ্িয়ের ওপর দিকে টেনে তোলা যায় না। যাদ শিশু 
ভাবে প্রস্রাব করতে পারে (তার অর্থ সহজ ধারায় প্রস্রাব 
শিগত হতে পারে ) এবং ফোঁটায় ফোঁটায় বা থেকে থেকে সর. ধারায় 
প্রস্রাব না হয়, তবে করার কিছু নেই। ছেলে বা মেয়ে সব শিশুরই 
প্রস্রাব করতে বেগ দিতে হয়। কারণ তাদের প্রস্রাবের থাল পেটের 
উপরের দিকে থাকার ফলে প্রস্রাব করার সময় বেগ প্রয়োগ করতে 
হয়। অনেক শিশয প্রস্রাব করার আগে কে'দে ওঠে এবং আস্ছিরতা 


৮০ 


প্রকাশ করে। প্রস্রাব করা হয়ে গেলে যেন আরাম বোধ করে শান্ত 
হয়ে যায়। তাদের প্রপ্রাবের থাঁলাট মত্রে পরিপন্র্ণ হবার জন্য এই 
অস্বস্তি হয় । পুং জননোন্দ্রয়ের চামড়ার মুখ নিজে থেকে ক্রমশ 
বেড়ে যায়। বাঁদ শিশুর প্রস্রাব করতে বেশ অসুবিধা ও কষ্ট হয় 
এবং জননোন্দ্রয়ের উপারাস্থিত চামড়ার মুখ স:চের মুখের মতন সরু 
হয়, তাহলে চাঁকৎসকের পরামর্শ মত সেই সর, মুখের চাঁরধারে 
একটু কেটে দিতে হবে । কিন্ত: তা করতে হলে শৈশবের প্রথমভাগে 
করাই ভাল । কারণ বড় ছেলের পক্ষে এটা ভীতিকর ব্যাপার হবে, 
অপরাঁদকে ক্ষতস্থানে ড্রেস করাও সমস্যার হবে। পূর্বে ধারণা ছিল 
খুব সরু পুং জননোন্দ্রয়ের মুখের চামড়াকে দৈনিক ওপরের দিকে 
টেনে ওঠানোর চেষ্টা করলে মুখ ক্রমশ বড় হয়ে বায় এবং অনেক 
বৃদ্ধা মা তা করে থাকেন। একাজ দারুণ খারাপ । ক্রমাগত 
ওপরে তোলার চেষ্টা করলে শিশুর কোমল চামড়ায় আঘাত পেতে 
পারে, উপরন্তয জীবাণদ সংক্রমণেরও সম্ভাবনা থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে 
এইভাবে অনেকক্ষেত্রে শিশুর জননোন্দ্ুয়ের চামড়া আরও বেশী আঁট 
হয়ে যায়। কমাগত জোর করে চামড়া ওপরে তোলার ফলে তা 
গছণ্ড়ে যায় এবং ছেড়া জুড়ে গয়ে আগের থেকে বেশী আঁট হয়ে 
পড়ে। স-তরাং আপনার শিশুর পদং জননোন্দ বাদ প্রকৃতই অপি 
আছে বলে মনে হয়, এবং যাঁদ সে সহজভাবে প্রস্রাব করতে পারে তু 
ৃ পর্যন্ত অপেক্ষা করাই উচিত হবে। প্রস্রাব 
করতে কখনও যদি অসুবিধা হয় তখন চিকিৎসকের পরামর্শ 


নেবেন । 
মাথার ফুসকুড়ি (ক্র্যাডল ক্যাপ, ): ৪-৮ সপ্তাহ বয়সে অনেক 


শশুর মাথায় লাল ফুসকুড়িতে ভরে বায় । 
করলে এগ খুব শীঘ্র সমস্ত 


পড়বে । এই ফুসকুঁড় প্রথমে মাথার নরম 
রা উঁচত। মাথায় তেল দেওয়া বন্ধ রাখতে 


এর চিকিৎসা সুর করা 
সহকারে গ্রাতাঁদন বা একাঁদন অন্তর 


হবে। স্যাভলন জাতীয় লোশন 
এক সপ্তাহের মধ্যে ফুসকুঁড় কমে না গেলে 


শ্যাম্পু করতে হবে। 


শৃটীকংসক দোঁখয়ে তাঁর নির্দেশমত মলম লাগাতে হবে। চাকৎসা 


৮১ 


করালে এই রোগ তাড়াতাড়ি সেরে গেলেও আপনাকে মলম লাগানো 
চালিয়ে যেতে হবে। কারণ তৈলান্ত আঁশের মত এই ফুসকুঁড় ৩ 
থেকে ৪ মাস পর্যন্ত বার বার হতে চায়। যাঁদও এই র্যাস্‌ (গণটী) 
শিশুর শরীরে কোনরূপ জালা যন্ত্রণা দেয় না তাহলেও আরো 
যাতে ছড়িয়ে না পড়ে এবং সংক্তামত না হয় তার জন্য ডান্তারের 
পরামশমিত মলম লাগাবেন । প্রার্থীমক অবস্থায় যাঁদ আপনি এর 
যথাযথ চিকিৎসায় অবহেলা করেন তাহলে শিশুর কপাল, 
ভ্রু, কানের পিছনে, বগলে ' এবং কু'চাকতে লাল লাল গোটা দ্রুত 
ছড়িয়ে পড়তে পারে । 


ম্তাপকিন,রাস,: সৌভাগ্যরশত আমাদের ভারতবর্ষে এই 
রোগ কম হয়। কারণ ভারতীয় মায়েরা প্রাস্টকের ন্যাপাকন খুব 
কম ব্যবহার করেন। শিশুর শরীরের এই অংশে যে ফুসকুঁড় ওঠে 
তার কারণ শশুর মলের জীবাণুর (ব্যাকটারিয়ার ) উপাস্থৃতি। 
শিশুর পাঁরাহত গরম ভিজে ন্যাপকনে থাকা ব্যাকটোরয়ার সঙ্গে 
তার প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত আযামোনিয়ার মিলনে ন্যাপকিন পারাহত 
ংশে লাল লাল খুব জৰালাদায়ক গোটা হয়। স্বভাবতই প্রাস্টকে 
তৈরা ঢাকা নযাপকিনে শিশ7 বোশ সময় থাকলে সেই স্থান গরম হয়ে 
ওঠে এবং ব্যাকাটারয়া দত বৃদ্ধি পায়। এই গোটা প্রীতরোধের 


গরম জলে ফুটিয়ে নেওয়া হয়। কারণ তাহলে এগ্যাল সম্পূর্ণ 
জীবাণনমন্ত হবে। রোদ্রে শুকালেও এই ফল পাওয়া যায়। 


ব্যাকাটরিয়া বদ্ধ কারণ দূর করলেই ফুসকুড়ি হতে পারবে না। 
সতরাং শিশুর দেহের এই অংশ খোলা হাওয়ায় রাখলেই সাধারণত 


চলে। তবে কখন কখন মোলায়েম মলমের প্রয়োজন হতে পারে। 
৩1৪ মাস পরে এই ন্যাপকিন ব্যাস থাকে না। 


চং 


থ্যাশ বা মুখের ছত্রাক : যদিও শশুর মুখের গ্রাশ্‌ নিয়ে এর 
আগে (যেখানে শিশুর মুখের যত নেওয়ার কথা বলেছি ) বিশ্রেষণ 
করেছি, তবুও শিশুর মুখের গ্রাশ্‌ এত গুরত্বপূর্ণ ব্যাপার যে 
এখানে আমি তার আরও আলোচনা করতে চাই। এ হল ছত্রাক 
জাতীয় এক প্রকার জীবাণুর আক্রমণ । শিশুরা প্রায়ই জন্মগ্রহণের 
সময় মায়ের যোনপথে এই রোগের দ্বারা সংক্রমিত হয়। সাধারণত 
শিশুর িহনায়, গালের এবং ঠোঁটের ভিতরের দিকে ছোট ছোট দই 
টুকরোর মত প্রলেপ পড়ে। এর দ্রুত 'চাকৎসা করানো উচিত, 
নতুবা সারা মুখের ভিতর সংক্রমণের এই ক্ষত ছাঁড়য়ে পড়ে শিশুর 
মুখে এমন যন্ত্রণা হবে যে সে দুধ চুষে খেতে পারবে না। গলার, 
কুচাক প্রভৃতি স্থল, বিশেষত [শশুর দেহের কোন স্থানে যাঁদ আগে 
থেকেই একজিমা জাতীয় চর্মরোগ থাকে, তবে সেই সব স্থানে মহখের 
এ ক্ষত আঁত দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে । সুতরাং মুখের ক্ষত চোখে 
পড়া মান্র তার চাকৎসা করানো প্রয়োজন! শিশুর মুখের এ ক্ষত 
দইয়ের মত দেখতে এবং এই ক্ষত তুলে ফেলা যায় না। যাঁদ জোর 
করে তোলার চেষ্টা করেন তবে ক্ষতস্থান থেকে রন্তপাতও হতে 
পারে। প্রথম ক্ষত দেখা দিলেই চিকংসা করালে তা খবব কার্যকরী 
হয় এবং তাড়াতাড় সেরে যায়। এক পারসেণ্ট জেনশিয়ান 
ভায়োলেট (যা যে কোন ওষুধের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়) তা 
প্রত্যেকবার দুধ খাওয়াবার পরে লাগাতে হবে। এমন ক প্রত্যেক" 
বার খাওয়াবার পর এক ফোঁটা এ ওবধও যদ শিশুর জিহবায় 
দেওয়া যায় তা শিশু {জভ নাড়াবার ফলে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে কাজ 
করবে । আপনাকে এটা বারবার প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে হবে। 
তা না হলে পুনরায় এ ক্ষত শিশুর মুখে হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে । 


[শশ্‌ যদি বুকের দুধ খায় তবে সঙ্গে সঙ্গে আপনার নপলের যত 
{নিতে হবে। প্রত্যেকবার দ্ধ খাওয়াবার আগে ও পরে আপনার 
আর যাঁদ 


ভাবে ধুয়ে পরিড্কার করে শুকিয়ে নেবেন। 


নিপল ভাল 
শশুর বোতলের দুধ খায়, বোতলের নিপল.ও প্রত্যেকবার খাওয়ার 
আগে ফুটিয়ে নিতে হবে। 

ভ্যাপসা আবহাওয়ায় 


ঘামাচি: আমাদের দেশের গরম ও ভ 
শিশুরা প্রায়ই ঘামাচিতে কষ্ট পায়। লাল লাল গোটার মত এই 
ঘামাচি বিশেষত শিশুর ঘাড়ে, গলায় পিঠে বুকে ওঠে। ঘামাচি 
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হয়েছে, সেখানে ১ কাপ জলে চা চামচের সোভা-বাই 
কার্বনেট গুলে তাতে তুলো ভিজিয়ে নিঙড়িয়ে নিয়ে মুছিয়ে দিলে 
ঘামাটির ব্যাপারে খুব উপকার হয়। 


আযলারাজ হয়। কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে এলেও গোটা গোটা আযালারজি 


(স্পি্‌) দিয়ে বেধে রাখতে হয় যাতে সে একজিমার স্থান 
চুলকাতে না পারে। কেন না বেশি ঈলকালে ক্ষত আরও বেড়ে 
যায়। একাজমার চিকিৎসা চাঁকংসক মহাশয় করলে 
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কিছ: কিছড ব্যাপার এ সম্পর্কে বোঝা প্রয়োজন । প্রথমত, একজিমা 
অন্যান্য সংক্রমণঘাটত রোগের মত নয় যা একবার চিকিৎসিত হলে 
চিরকালের মত সেরে যায়। এটা একটা আজন্ম প্রবণতা । সুতরাং 
যে সব পদ্ধাতর প্রয়োগে একজিমার নিয়ন্ত্রণ হয়, সে সব পদ্ধতির 
ব্যবহার চালিয়ে যেতে হবে কারণ ঘুরে ঘুরে এই রোগ মাথা তোলে । 
এর জন্য উদ্বিগ্ন বা হতাশ হওয়ার কারণ নেই। এটাই স্বাভাবিক । 
দ্বিতীয়ত, আপনাকে আশ্বাস দিতে পার যে একাঁজমায় আক্রান্ত 
অর্ধেক শিশু দুই বৎসর বয়সের পর সম্পূর্ণ সেরে বায় এবং 
অনেকের সম্পূর্ণ সেরে না গেলেও অনেকটা কমে যায়। 

যে আালারজি থেকে একজিমা হয়, সেই আযালারাঁজর কারণ 
অনুধাবন করতে পারলেই সুবিধা হয় । শিশু যদ গরুর দুধ খেতে 
অভ্যস্ত থাকে, তবে তা বন্ধ করে গুড়ো দুধ খাইয়ে দেখতে হবে। 
গুড়ো দুধে গরুর দুধ থাকলেও তার প্রোটন পদার্থ বাম্পীভবনের 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পারবার্তত হয় । ছাগলের দুধও খাইয়ে দেখা যেতে 
পারে। কোনও কোনও শিশুকে সয়াবীনের দুধ খাওয়াতে হতে 
পারে। যাঁদ শিশু বিভিন্ন ধরনের খাদ্যগ্রহণ করে থাকে, তবে 
অবশ্য খাদ্যের আালারজি নিরূপণ করা আরও কম্টসাধ্য। তবু 
প্রীতাট খাদ্য দুই সপ্তাহ বাদ দিয়ে খাইয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। 
এই সময় জবালাদায়ক সব বস্তু যেমন, সাবান, উল এবং নাইলন 
একেবারেই বজ্ন করতে হবে। শিশুর ওজন যাঁদ স্বাভাবিকের 
চাইতে বোঁশ হয়, তাকে চিনি ও শকরাজাতীয় খাদ্য খাওয়ানো 
যথাসম্ভব কমিয়ে দিতে হবে। 

আর একটা উদ্বেগজনক ব্যাপার এই যে, শৈশবে যে শিশুর বার 
বার একাঁজমা হয়, পরবতাঁকালে তার হাঁপানী হবার সম্ভাবনা থাকে। 

জর ও মাংসপেশীতে খি'চুনি বা তর্কা : 

এটাও একটি ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করে এবং শিশুর 
৬ মাস থেকে ৩ বৎসর বয়সে ঘটতে পারে। সাধারণত পাঁরবারের 
অন্যান্য কেউ শৈশবে এই রোগে আক্রান্ত হলে সেই পরিবারের শিশুর 
এই রোগে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে । পেশীর এই খিচযনির অর্থ 
এই নয় যে শিশুর কোন দোষ আছে-_বিশেষ কোন অবস্থা বা কারণে 
আমাদের মধ্যেও এই রকম পেশীতে খি'চছুনি হতে পারে । জবরের 


৮৫ 


কলে খিচ্যান ঠিক কি কারণে হয়, তা জানা যায় নি। তবে মনে 
হয় জবরের প্রথম আক্রমণ শিশুর অপরিণত মস্তিষ্কের কোষগুলিতে 
অত্যধিক ক্ষরণ ঘটায় যার জন্য পেশীতে খি'চননি হয়। তাতে জবরের 
ডিগ্রীর তারতম্যে কোন যোগাযোগ নেই। দেখা যায় জবরের 
শুরুতেই কোন শিশুর খি্চান হল, অথচ জবর খন খুব বেড়ে 
গেল তখন সেই খিশ্চুনি থাকে না। যাঁদও যে কোন স্বাভাবক 
শিশার খিচ্ছান হতে পারে, তবু পিতা ও মাতার এ ব্যাপারে তাঁদের 
কতব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন । কারণ যদ চিকিৎসা না 
করা হয় তাহলে শিশদর দীর্ঘস্থায়ী খিচান ভবিষ্যতে ক্ষাতকারক 
হতে পারে। 

প্রথমেই যেটা প্রয়োজন, তা হল জ্বরের তাপকে নামিয়ে ফেলা । 
এর সব চেয়ে দ্রুত এবং কার্যকরা উপায় শিশুকে স্পঞ্জ করা-_ শধ্ঞ 
মাথায় নয় [শশুর সমস্ত দেহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পঞ্জ করে দেওয়া । 
দেহের যতটা অংশ ঠাণ্ডা হবে, স্পঞ্জ করা ততই কার্যকরী হবে। 
মাথার তালুতে বরফ লাগানোর কোন ফল হয় না। সামান্য গরম 
জলে স্পঞ্জ করলে বেশী ভাল হয়। কারণ ঠাণ্ডা জল এবং বরফ 
জল চামড়ার সঙ্গে রক্তের শিরাগুলিকে চেপে সংকুচিত করে ফেলবে । 
তারই ফলে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চামড়ায় রক্ত সপ্টালন হবে না। গরম 
জলে রন্তবাহী শিরা-উপাঁশরা প্রসারত হয়ে ভালভাবে রন্ত সপ্টালনও 
হবে, এবং স্পঞ্জের ফলে দেহ ঠাণ্ডা হবে। সামান্য গরম জলে 
তোয়ালে ভাজয়ে শশশনর দেহ ও হাত-পা বার বার-_যতক্ষণ না জর 
কমে, স্পঞ্জ করে যেতে হবে। দেহের ভিজে ভাব শুকাবেন না। 
কারণ স্পঞ্জের ফলে চামড়ার আর্দ্রতা বাষ্পীভূত হয়ে দেহের তাপ 
কমিয়ে দেবে। শিশুর ঠাণ্ডা লাগবে ভেবে উদ্বিগ্ন হবেন না কারণ 
তার ঠাণ্ডা লাগবে না। বরণ যে কোনও উপায়ে জবরের তাপ 
নামিয়ে ফেলা বেশী জরুরী । একই সঙ্গে জবরের ওষুধ খাওয়ানো 
প্রয়োজন । কেননা স্পঞ্জের জন্য সামায়কভাবে জবর কমলেও তা 
আবার বাড়তে পারে। জবরের সময় একবার যে শিশুর দেহের 
পেশীতে খিচান হয়েছে পরবর্তাকালেও জবর হলে তার চনি 
হবার খুবই সন্তাবনা--এর জন্য আপনাকে তৈরী থাকতে হবে। 
চিঁকৎসক শিশুকে দেখে বিবেচনা করতে রবেন যে তার খিশ্চানি 
অন্য কোন কারণে সংঘাটত হচ্ছে কক না। তিনি সেইরকম ব্যবস্থা 
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নেবেন এবং জ্বরের তাপ ও পেশীর খি'চ্ছান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা 
করবেন । বাড়িতে সব সময় জবর নিয়ন্ত্রণ রাখার ওষুধ হাতের 
কাছে রাখবেন। ৩1৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর জবর হলেই মাতা- 
তার সতর্ক থাকা কর্তব্য। চিকিৎসকের আগমনের অপেক্ষায় না 
থেকে শিশুর জবরভাব দেখলেই জবর নিয়ন্ত্রণের ওষুধ খাইয়ে দেওয়া 
প্রয়োজন যাতে জহরের আক্রমণে পুনরায় তার খি'ছান না ওঠে । 
অবশ্য শুধ এই িচ্দীন বিশেষ ক্ষাতকারক নয় এবং অধিকাংশ 
শিশুর জবরের সময়কার [খণ্ডন ৩1৫ বছরের পর আর থাকে না। 
তথাপি এই সময়কার খ'চুনিকে নিয়ন্ত্রণ না করলে তা তীর ি'চুনির 
আকার ধারণ করে মান্তন্কের ক্ষাতসাধন করতে পারে। সুতরাং 
জবর ও খি'চুনির ওষুধ সর্বদা বাড়িতে, শিশুর নাগালের বাইরে 
নিরাপদ স্থানে রাখবেন | কিন্তু অনেক সময় দেখা বায় যে পরিবারে 
কারো মৃগী রোগ থাকলে সেই পারবারের শিশুর যদি খি'চানি থাকে, 
তবে বড় হয়ে শিশু মৃগী রোগে আক্রান্ত হতে পারে। 

অপুষ্ট শিশু: নিনার্দন্ট সময়ের আগে জন্মালে শিশুদের মধ্যে 
নানা সমস্যা দেখা দেয়। ধরা যাক, একাট শিশু নার্দন্ট সময়ের 
চার সপ্তাহ আগে ভূমিষ্ঠ হল। স্বাভাবিক কারণে স্বাভাবিক 
শিশুর চেয়ে সে আকারে ছোট হবে। এক্ষেত্রেও কিন্তু লালন-পালন 
নিজেদের দ্বারা সম্ভব। যদি অত্যন্ত সতক্তার সঙ্গে দেখাশোনা 
করা যায় তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের তিন মাস আগে ভূমিষ্ঠ হওয়া 
শিশুরও বেচে যাওয়া সম্ভব | অবশ্য তাদের জন্য চাই অভিজ্ঞজনের 
ননর্দোশত যত্র। এদের ওজন যে কেবল মাত্র ১ বা ২ কিলোগ্রাম 
হবে তাই নয়, এরা সবাদক থেকেই হবে অপ7জ্ট। এদের *্বাস- 
প্রশ্বাসের বা দেহের তাপ বজায় রাখাটাও অনেক ক্ষেত্রে কাঠিন হয়ে 
এদের কিডনী বা লিভার অপন্জ্ট হওয়ার জন্যে এদের দতে 
হবে সঠিক মান্রার তরল ও পুষ্টিকর খাদ্য। স্বাভাবিক শিশুর 
জন্মের প্রথম- সপ্তাহে য়ে কামলা রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে, এক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক কাঠন কামলা রোগ হতে পারে। 
এরা টেনে বা গিলে খেতে না পারলে এদের পাকস্থলী পর্যন্ত নল 
চালিয়ে তার মধ্যে দিয়ে আত সাবধানে অত্যন্ত পরিচিত খাদ্য দিতে 
হবে। এসব করতে চাই কোন বিশেষজ্ঞের সাহাব্য। এই সব 
অপনজ্ট শিশুর শরীরে সহজেই সংক্রমণ বাসা বাঁধতে পারে কেন না 


৮৭ 


পড়ে, 


ংক্রমণের প্রাতিরোধ গড়ে তোলার উপযুক্ততা তারা তখনও পায় নি। 
এরকম অবস্থায় বাবা মার চিন্তার অবাধ থাকে না। প্রথম দিকের 
কয়েক সপ্তাহ যাঁদ ভালোয় ভালোয় কেটে যায় তাহলে আর চিন্তার 


শিশুরা স্বাভাবক সময়ে জন্মানো শিশুদের মত ভালভাবে না 
হলেও মোটামদটভাবে টেনে খেতে পারে । এই [শিশুদের খাওয়ানোর 
ব্যাপারটাই হলো সবচেয়ে বড় সমস্যা । সাধারণ শশুর চেয়ে এইসব 
শিশুর বৌশ দরকার মায়ের দুধ, কারণ তাদের পক্ষে অপদজ্ট 
কিডনীর ওপর বোঁশ ভার চাপানো সন্তব হয় না। তাছাড়া, আগেই 
বলোঁছ এই সব শশুর যে সব সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে তার প্রাত- 
রোধের অনেক উপাদানই উপস্থিত রয়েছে মায়ের দুধের মধ্যে। 


দরকার। দরকার হলে দুঘণ্টা অন্তর তাদের খাওয়াতে হবে নইলে 
তার পদীষ্ট যথাযথ হবে না। শিশু ঠিকমত টানতে না পারলে 
সাবান দিয়ে হাত ও স্তন পরিচ্কার করে ধূয়ে বাঁজাণম্যন্ত বোতলে 
বুকের দুধ টিপে ধরতে হবে। রবারের নিপল অনেকক্ষণ ফুটিয়ে 
নিলে নরম হয়ে যায়, ফলে বুকের চেয়ে অল্প আয়াসে শিশু বোতল 
থেকে দুধ টানতে পারবে, নিপলের গর্তটা একটু বড় করে দিলে 
টানবার সময়ে শিশু সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়বে না। প্রথম প্রথম সে 
প্রতিবার ₹ আউন্স দুধ খাবে, তারপর ক্রমে তা ১২ থেকে ২ আউন্স 
পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রাতবারে ২ আউন্স খেতে পারলে 
শিশুকে দিনে ও রাতে ৩ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে হবে। অপ 
শিশুর মায়েদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ জায়গায় বুকের দুধ পযাপ্তি 
পরিমাণ হয় না। এমতাবস্থায় টিনের দুধ ব্যবহার করতেই হবে। 

আর একটা জিনিস খুবই দরকার । অপদষ্ট শিশুকে সব সময়ে 
গরম রাখা চাই । এদের শরীরে চার্ব প্রায় থাকেই না, সাধারণ শিশুর 
মত এরা কাঁদতে বা হাত পা ছ:ড়তেও পারে না। ফলে তাড়াতাঁড় 
এদের দেহের উত্তাপ যেমন কমে যায় তেমনই তার শরীরকে গরম করে 
তুলতেও পারে না। মনে রাখতে হবে, তার শরীরের বৃহত্তম অংশ 
হ’ল তার মাথাটি। মাথায় সব সময়ে একটি গরম টুপি পরিয়ে 
রাখতে হবে । শরীরের উত্তাপ ঠিক আছে কিনা নিশ্চিতভাবে 
জানতে হলে মাঝে মাঝেই পেট ও উরুর মাঝে থামোঁমটার রেখে 
উরুটা চেপে এক মিনিট ধরে রাখতে হবে। শরারের উত্তাপ যেন 
কোন সময়েই ৩৬" থেকে ৩৬৬” সোণ্টগ্রেড বা ৯৭৯৮ ফারেন- 
হাইটের নীচে নেমে না যায়। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যে একটা 
আন্দাজ হয়ে গেলে গায়ে হাত দিলেই উত্তাপ বোঝা যাবে । তখন 
আর থামেমিটার দরকার হবে না । 

আগেই বলেছি, অপন্ষ্ট শিশুর দেহে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে 
খুব বৌশ। এই শিশুর গায়ে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া যেন হাত 
দেওয়া না হয়। গায়ে হাত দেওয়ার আগে সম্ভব হলে ভাল করে 
হাত ধ্য়ে নেওয়া উচিত। এই কারণে এই সময়ে খুব কম লোকই 
যেন শিশুটিকে ছোঁয়াছ:য়ি করে । এদের শরীরে লৌহজাত পদার্থ 
কম থাকার জন্য রন্তাপ্রতায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে । 
৮ সপ্তাহ বয়স থেকে তাকে লৌহজাত খাদ্যাদ দেওয়া দরকার। 


৮৯ 
বেবী কেয়ার_৬ 


ষষ্ট অধ্যায় 
শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশ 


বৃদ্ধি : আঁধকাংশ শিশু, যারা পর্ণ গভবিস্থার পর জন্মায়, 
তাদের জন্মকালীন ওজনের দশ শতাংশ তার জন্মের পর প্রথম কয়েক 


দিনের মধ্যে হাস পায়। অপরিণত শিশুর ওজন তারও বেশি হাস 
পায়। পুনরায় ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে শিশুর জন্মকালশন 
ওজন ফিরে পায়। 


তারপরে ওজন বৃদ্ধির হার 
হার ক্রমশ এই রকম হয় যে 


রাখা শশুর ওজন বুদ্ধির উপযুক্ত পারমাণ সম্চী- কিন্তু একমান্র 
তনয়। কারণ, সব শিশুর ওজন একভাবে বাড়ে না। কোন 


কোন শিশুর ওজন ধাঁরে ধারে বাড়ে। এই ধাঁরে বাড়া হয়তো তার 
মা-আতীয়স্বজন পছন্দ করবেন না। কিন্তু শিশুর পিতা ও মাতা 
বাদ ছোটোখাটো হন, তবে তাঁদের 


র শিশুও ছোট হবে। আবার 
কোনও শিশু হয়তো খুব নধর এবং জ্বজ্পাহারাঁ, তাদের ওজন 
শান্ত স্বভাবের এবং উপযুক্ত আহারী ও বেশীর ভাগ সময় ঘুমিয়ে 
থাকা শিশুর মত কখনই হবে না। লাক রাখতে হবে_ শিশু 
হাঁসখনশী এবং সক্রিয় আছে কি না, তার খিদে হয় কি না, তার 

ধরনে তার দেহের ওজন বাড়ছে কি না। অবশ্য শিশুর 
র ৰা 
হওয়ার কোন কারণ নেই। ক 
চানর পরিমাণ কমাতে হবে। শিশুর জন্মের 
তার মাথার উপরের নরম ব্রহ্ম 
তখন শিশুর মাথার ঘিল; ( 


পর প্রথম কয়েক মাস 
তাল, আকারে বাড়তে থাকে কারণ 
ব্রেন) বৃদ্ধি পায় এবং মাথার খুলির 


৯০ 


হাড় সেই সঙ্গে ফাঁক হতে থাকে। ছয় মাস বয়স থেকে মাথার 
নরম জায়গাটা মাথার খালর হাড়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হতে 
থাকে । দশ থেকে আঠার মাস বয়সের মধ্যে ব্ৰহ্মতাল; শক্ত হয়ে 
বন্ধ হয়ে যায়, এরপরও যদ ব্ৰহ্মতাল: নরম থাকে, তবে চিকিৎসককে 
দেখানো উচিত। কারণ এ সময়ের পর ব্ৰহ্মতাল: নরম থাকা রকেট 
বা অন্য রোগের লক্ষণ হতে পারে। 


প্রথম তিন মাসে শিশুর বিকাশ : 


নবজাত শিশু সাধারণত উজ্জবল অথবা রঙচঙে জিনিষের উপর 
দৃম্টি দিতে পারে এবং সামান্য দূর পর্যন্ত জিনিষগ্লি তার দৃ্টি- 
পথে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় মাসের শেষে সে ১৮০০ পর্যন্ত জিনিষ- 
গুলি দেখতে পারে। 

জন্মের প্রথম কয়েকদিন অধিকাংশ শিশ ভাল শুনতে পায় না। 
সেটা সম্ভবত তখন তার কানে 'ঁকছু জলীয় পদার্থ থাকে বলে । 
কিছুদিন পরে কান পাঁরচকার হয়ে যায়। কিন্ত: শিশু তীক্ষণ শব্দ 
ও ধ্যান প্রথম থেকেই শুনতে পারে। ৪-৬ সপ্তাহ বয়সে শিশু 
অবশ্যই তার সঙ্গে কথা বললে উপভোগ করবে । ৬ সপ্তাহ বয়সের 
[শশুর মা যখন তার সঙ্গে কথা বলেন, তখন সে মায়ের মুখের দিকে 
সানন্দে তাকিয়ে থাকে এবং মায়ের কথার প্রত্যুন্তরে সে হাসবে, 
আনন্দসূচক শব্দ করবে । নবজাত শিশুকে উপনুড় করে শোয়ালে, 
তার মাথাকে পাশ করে দেবে। ৪ সপ্তাহের শিশুকে উপুড় করে 
শোয়ালে মুহূর্তের জন্য মাথা উনচু করেই শিশ আবার বালিশে 
হেলে পড়বে। তিন মাস বয়সে শিশুকে উপদড় করে শোয়ালে 
আনন্দ পাবে এবং তার কনুই-এর উপর ভর দিয়ে মাথা ও বুক উচ্চ 
করতে পারবে । 

যে কোন 'জানষে হাত লাগলে নবজাত শিশু শন্ত মুঠোয় তা 
স্বাভাবিকভাবে আঁকড়ে ধরবে । আঙ্ছল শিশুর হাতে লাগালে সে 
এতো শন্ত করে আঁকড়ে ধরবে যে আঙুল দিয়েই তাকে শোওয়া 
অবস্থা থেকে তোলা যেতে পারবে। হাত মুঠো করে আঁকড়ে ধরা 
শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু নবজাতক আঁকড়ে ধরা হাতের 
আঙুল সেলতে পারে না। ক্রমে এই সহজাত শস্ত দঢ় মুষ্টি শিথিল 


৯১৯ 


হতে থাকে। তিন মাস বয়সে শিশুর হাতে কোনও জিনিষ রাখলে 
শিশুর খুশীমতো সেটা ধরতে পারবে । 
খেলনা ধরতে শেখার আগেও শিশুর 
সামনে রঙীন জিনিষ ধরলে আনন্দে সে 
উত্তেভত হয়ে ছোট দেহটিকে মোচড় 
দেবে তা ধরার জন্য। 

যখন শিশু জন্মগ্রহণ করে, 
পারিপা্িক ব্যাপারে সে অজ্ঞ থাকে। 
প্রয়োজনে কাঁদবে, অন্যথায় িজেতেই 
মগ থাকবে। ৪ থেকে ৮ সপ্তাহ 
বয়সে মা যখন শশুর সঙ্গে কথা বলবেন 
তখন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার এবং মায়ের কথা বলার 
প্রত্যুত্তরে শিশুও হাসবে । তিন মাস বয়সে শিশু অপেক্ষা করবে 
কখন মা তার সঙ্গে কথা বলবেন এবং হাসবেন। মা'র হাসি ও 
কথায় সে আনন্দে দেহ মোড়াবে এবং নিজেও হাসবে । ৪ মাস বয়স 
হলে শিশুর সঙ্গে কথা বললে বা সুড়সুড়ি দিলে শব্দ করে হাসতে 
শিখবে। তখন সে সঙ্গাপ্রিয় ক্ষনদে মানুষাট । যতক্ষণ জেগে 
থাকবে, কথা বলতে এবং খেলতে চাইবে । 


ধরনের শব্দ করবে। কিন্তু তিন মাসে সে নিশ্চয়ই বড়দের তার সঙ্গে 
কথা বলার উত্তরে আনন্দসূচক ধ্বান করতে শিখবে। বাচ্চারা 
স্বভাবতই আমুদে এবং বন্ধ্ভাবাপন্ন ছোট জাব। তাকে সেই 
ভাবে শিষ্ট আদর মাখানো বরে পালন করতে হবে। কভু সব সময় 
শিশুকে নিযে আদর করার ইচ্ছা হ'লেও তা অন্ত কেন না তা 
ভাঁবধ্যতে শিশুর স্বভাব খারাপ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। মা 


যখন শিশুর ঘরে থাকেন, তার সঙ্গে কথা বলেন, হাসেন, তখন 
কিছু মানুষ আছেন যারা শিশুকে রাগিয়ে মহা আনন্দ পান। 
সেটা কিন্তু আপনার শিশুর পক্ষেই ক্ষতিকর । 

তিন মাস থেকে ছয় মাস 


চার মাস বয়সে শিশুকে উপন় করে শোয়ালে সে বেশ ভাল করে 
মাথা উচু করতে পারবে । এমনকি মাথা উচু করে এদিক-ওদিক 


৯২ 


তাকাতেও পারবে । তার পিঠ ও ঘাড়ের পেশী ততদিনে বেশ শক্ত 
হয়ে যায়। তখন শিশুকে ধরে বসালে তার পিঠ সোজা থাকবে। 
অবশ্য নাড়া খেলে মাথাটা থর থর করে একটু কাঁপবে । 


ছোট শিশ. প্রায়ই চিত হয়ে শোয়। এ সময় তার হাত দুটোকে 
একসঙ্গে সামনের দিকে এনে মুখে পুরে ফেলতে শুরু করবে। চিত 
হয়ে শুয়ে হাত ও পা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে শিশু খেলা করে থাকে । 
অধিকাংশ সময় চিত হয়ে শোয়ার ফলে শিশুর মাথার পিছন দিকে 
ঘসায় ঘসায় চুল উঠে গিয়ে টাকের মত পডে। কক্ত সে চুল 
নিশ্চয়ই আবার গজাবে। 

শিশুর বয়স মাস চারেক হলে_ ঝুনঝুঁনিজাতীয় খেলনা নাগালে 
পাবার চেষ্টায় তার দেহকে এগিয়ে দিয়ে হাত বাড়াবে । মাঝে মাঝে 
সে তার শোবার জায়গা থেকে ছিটকে গিয়ে খেলনা ছ:তে চেষ্টা 
করবে । যেই খেলনা পাবে অমনি তা টেনে এনে মুখে পুরবে। 


পাঁচ মাস বয়সে শিশুর মাথা 'দাঁব্য শন্ত হয়ে যাবে। 
দেখবেন তখন সে নিজের মাথা দৃঢ়ভাবে তুলতে পারছে, নাড়ালেও 
সামনের দিকে মাথা হেলে পড়ছে না। এই সময়ে আপনার শিশু 
কোলে বসে খেলনা নিয়ে খেলতে ভালবাসবে । ছয় মাসে শিশু 
খেলনা বজ্জ হাত বাড়িয়ে ভালভাবেই আঁকড়ে ধরতে পারবে । প্রথম 
প্রথম সে জিনিষ ধরতে গিয়ে সমস্ত হাত দিয়ে কোদালের মত আঁকড়ে 
নিতে চাইবে । ক্রমে নয় মাস বয়স নাগাদ সে তার বুড়ো আঙ্ল ও 
তজনী দিয়ে মুড়ি জাতীয় ক্ষুদ্র বস্তুও তুলে নিতে পারবে । ৫ মাস 
বয়সে উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন জিনিষ আঁকড়ে ধরা থেকে ৯ মাস 
বয়সে নির্দিষ্ট কোন জিনিষ দুই আঙুল দিয়ে ধরা-_এটা একটা 
“দুত অগ্রগাত” এই সময়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে কারণ 
শিশু নানা রকম ছোট জিনিষ তুলে নিয়ে মুখে প্রবে। 

€_৬ মাস বয়সে শিশু পাশ ফিরতে শেখে। তখন আবার 
আপনাকে সাবধান হতে হবে যাতে সে গাঁড়য়ে বিছানা থেকে না পড়ে 
বায়। 
৬ মাস বয়সে সে হাতে ঠেকা দিয়ে বসতে পারবে। অবশ্য 
দৃঢ়ভাবে নয়। এই সময়ে শিশুকে ধরে দাঁড় করালে সে পায়ের 


উপর নিজের দেহের ভার রাখতে পারবে । 
৯৩ 


ছয় মাসের শেষের দিকে [শিশুরা মানুষ চিনতে শুরু করে? 
মাকেই তার বেশী পছন্দ। বাইরের মানুষ দেখে তারা বিচলিত 
হতে পারে। আমাদের দেশে যোথ পাঁরবারের বৃহৎ পাঁরাঁধতে 
আনীয়স্বজনেরাও বাড়ির শিশুকে আদর-বক্র করেন। তাদের নিয়ে 
খেলা করেন । সেইসব পরিবারের [শিশুদের খুব একটা মুখ-চেনা 
থাকে না। কিন্তু ক্ষুদ্র পরিবারের শিশ প্রায়ই বাইরের লোক 
দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং কাঁদবে । শিশুর বিকাশের এটা 
একটা স্বাভাবিক পর্ব। অবশ্য আপনি চাইবেন আপনার শিশু 
বন্ধ-বান্ধবের সঙ্গে খেলা করুক। হাস*ক এবং এভাবে সকলের 


না। শিশ্‌ নিজে থেকেই তার এই পর্ব আঁতন্রম করবে। আপাঁন 
শিশুর এই ভীতির কারণ বুঝবার চেষ্টা করুন। যদিও এই সময়ে 
অচেনা লোক দেখলে শিশু বিচালত হয় কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার 


শিশ্দরা অন্য বাচ্চা বা গহপাঁলত ছোট জন্তু দেখে শীবচালার 
হয় না। 


আট থেকে নয় মাসের মধ্যে শিশু নিজে বেশ দৃঢ় ভাবে বসতে 
পারবে, তখন মায়ের বিরাট অব্যাহতি । কারণ তাঁর সন্তান তখন 
মেঝেতে বসতে শিখে খেলনা নিয়ে নিজেই খেলা করতে পারবে। 


ছয় থেকে ৰার মাস: আট মাস বয়সে শিশু মুখে স্বরবর্ণের 
‘ও ও’ 'আ আ’ বোল ক্রমে ‘বাবা’ 'মা”তে পারবাততি হতে শুরু 
করবে। কিন্তু এগুলো কেবল বিচ্ছিন্ন শব্দ উচ্চার 


রণ মান্র__ কোনও 
নাদ্টি পদার্থের সঙ্গে সখাশুষ্ট নয়। নয় মাসের পর থেকে সে 


নিজের নামের সঙ্গে পাঁরচিত হতে শিখবে এবং শিশুর নাম ধরে 
ডাকলে আহ্বায়কের মুখের দিকে তাকাবে। 
বললে শিশু বাবার দিকে তাকিয়ে নিজের বাবাকে ইঙ্গিত করবে 
সর সে সে বাবা মা’ বোল আঁতরম করে দু-একটা, অর্থ 
শব্দ উচ্চারণ করবে। “ছাড়াও অন্যান্য অনেক শব্দ যেমন “ 


নয মাস বয়সে হাতে তালি দেওয়া, হাত তুলে বাই-বাই করা 
ইত্যাদি উপভোগ করতে পারবে এবং শিশু এই খেলা অনুসরণ 
করতে শিখবে । এই সময়ে শিশুরা হামা দিতেও শেখে। অনেক 
শিশু আবার হামাই (দয় না_-একেবারে হাটতে শেখে । 

দশ মাসে শিশুর হাতে থাকা কোনও জিনিস মা চাইলে সে 
অমনি তা মায়ের হাতে রাখবে, কিন্তু কখনই দিয়ে দেবে না। কিন্ত 
এক বছর বয়স হলে তার কাছে কিছু চাইলে শিশ তা দিয়ে দেবে। 


বছর খানেক বয়সে শিশু হাঁটা শুরু করে । কেউ কেউ ৯_১০ 
মাসেই হাঁটে । আবার স্বাস্থ্যবান শিশু ১৮ মাসের আগে নিজের 
ক্ষমতায় হাঁটতে চাইবে না। শিশুর স্বাস্থ্য স্বাভাবিক হলে এই 
বিষয়ে আপনার কিছু করার নেই। তার দেহের পেশী ও স্বয়ং 
হাঁটুবার উপযুক্ত হলে নিজে থেকেই সে হাঁটতে আরম্ভ করবে কিছ 
বাচ্চা আছে যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ বেশ ভাল ভাবেই হাঁটতে 
পারলেও বেন বড়দের হাত ছেড়ে দিয়ে স্বীনর্ভর হতে সাহস পায় 
না। পক্ষান্তরে অনেক বাচ্চা আবার ভালভাবে হাঁটতে শেখার 
আগেই বড়দের সাহায্য না নিয়ে স্বাধীনভাবে হাঁটতে চায় আর বার 
বার পড়ে বায়। তারা টলমল করতে করতে হাঁটার সময় ছোট পা 
দুটিকে অনেকটা ফাঁক করবে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য । এরা 
হাঁটার সময় সর্বদা এদের সঙ্গে সঙ্গে বা পছনে পিছনে কাউকে 
থাকতে হয় এবং এটা খুবই কষ্টকর একব্যর হাঁটতে শিখলে অনেক 
শিশ; আর থামতে চায় না, প্রায়ই হাঁটার বায়না ধরে, মায়ের পক্ষে 
এটা কষ্টকর হয় এবং তাকে কোলে তুলে নেওয়াটাই স্বস্তির মনে 
হবে। প্রায়ই মা-বাবা শিশুদের পা বাঁকা দেখে উদ্বিগ্ন হন। হাঁটতে 
শেখার সময় সব বাচ্চার পা-ই বাঁকা থাকে। ভালভাবে হাঁটতে 
শেখার পর ক্রমশ সেই পা সোজা হতে থাকে। 


শিশুদের বিভিন্ন বয়সে দাঁত ওঠে । মায়েরাও সেটা আশা 
করেন, ঠিক ৬ মাস বয়সে যাঁদ শিশুর দাঁত ওঠে । কোন কোনও 
বাচ্চার ৩ মাসেও দাঁত উঠতে আরম্ভ করে, আবার বেশ স্বাস্থ্যবান 
বছর বয়সের আগে ওঠে না। আপনার শিশুর 
তাকে প্রয়োজনমত ভিটামিন দেওয়া হয় 
ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে ॥ 


বাচ্চার দাঁত ১ 
স্বাস্থ্য বদি ভাল থাকে এবং 
তাহলে দাঁত ওঠার জন্য আপনাকে 


তীর 


কারণ ভিটামিন ও ক্যালাসিয়ামে কোন পরিবর্তন ঘটায় না। স্বাস্থ্য- 
বান শিশদদের দেহে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন যথেষ্ট আছে। 
সাধারণত শিশুর যখন প্রথম দাঁত উঠতে আরম্ভ করে ত. র 
মুখে খুব লালা বরে। সেইজন্য শিশুকে গলায় বাঁ পরাতে হয়। 
এই সময়ে শিশু খিটখিটে মেজাজের হয়, খুব কাঁদে এবং হাতের 
মুঠো বার বার মুখে ঢুকিয়ে দিতে চায়। কারণ প্রথম দাঁত ওঠার 
সময় মাড়তে খুব ব্যথা হয়। দ্ধ ও অন্যান্য খাবার খেতেও শশুর 


সুতরাং এই সব রোগের চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন । এ 
দাঁত ওঠার জন্য হওয়া এবং দাঁত 


প্রথম দাঁত উঠতে দেরী হলেও পরের দাঁত পর পর উঠে যাবে । 


অধিকাংশ শিশুর আড়াই বছর বয়সের মধ্যে ২০টা দুধের দাঁত উঠে 
যায়। 


কারণ এই 
বয়সে বাচ্চারা অনুসরণ করতে ভালবাসে । বখন তারা বড়দের দাঁত 


ব্রাশ করতে দেখবে, তখন তারাও চাইবে মা ব্রাশ করতে । 


ছয় মাসের শিশু যা কিছ; পায় মুখে পরে দেয়, শিশুর বয়স 
বছর খানেক হলে তার মুখে তোলার অভ্যেস কমে যায় সাধারণত । 
তখন তার ঝোঁক ক্রমে খেলার দিকে যাবে। এ বয়সে তার প্রিয় 
হল সব কিছ ছ:ড়ে ফেলা এবং আপনি সেটা আবার তুলে দিলে 
আবার সে ছংড়ে ফেলবে। কিছুক্ষণ এরকম খেলার জন্য সঙ্গ দিতে 
আপনারই রা লাদাবে পরে ঘাঁদ আপনার কলা আসে তাহনে 
কিছু খেলনা দিয়ে বাচ্চাকে মেঝেতে বাঁসয়ে দেবেন । . 
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শৈশবের দিনগুলি : (শিশু যখন টলমল করে হেঁটে বেড়ায়) 
এক থেকে তিন বছর £ 


প্রথম বছরে শিশ যে হারে বেড়েছে সে হারে পরবতাঁ বছরে 
বাড়বে না| ওজন বছরে তার মাত্র দুই কেজ থেকে আড়াই কেজি 
বাড়বে । িশুকালের নাদুস-নুদুস ভাব লম্বা হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং 
দৌড়াদৌড়ি করার ফলে চলে যাবে। 

এক বছর বয়সে শিশু তার হাত দুটি শক্ত করে পা ফাঁক করে 
টলে টলে হাঁটতে আরম্ভ করবে । ন্তু দুই বছর বয়সে সে দিব্য 
চারদিকে দৌড়াদৌঁড় করবে। আঠার মাস বয়সেই সে হাত ও 
রেলিং ধরে সিশীড় বেয়ে ওপর-নীচ করতে পারবে । নিজে চেয়ারে 
উঠে বসতে পারবে । আর শিখবে নিজে নিজে খেতে যদিও খাবার- 
গুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে নোংরা করে ফেলবে । অধিকাংশ মা তাই 
বাচ্চাকে খাইয়ে দেওয়া সহজতর কাজ বলে মনে করেন। তাতে 
খাওয়া তাড়াতাঁড় হয়, নোংরাও কম হয়। কিন্তু আমার মনে হয় 
বাচ্চাকে নিজে খেতে দেওয়া ভাল। দ্বিতীয় বছরের শেষের দিকে 
যখন শিশু ইতস্তত ছুটোছুটি করতে শিখবে, তখন তার দিকে 
সর্বদা নজর দিতে হবে। এই বয়সের অনভিজ্ঞ শিশু কৌতুহল 
নিয়ে সমস্ত কিছু দেখতে শুনতে চাইবে এবং নানারকম জিনিসপ্র 
যেমন খালি বাক্স টেনে মেঝেতে ফেলবে । এর জন্য তাকে বকাবাঁক 
করা অনুচিত। এটা শিশুর স্বাভাবিক কৌতুহল--জিনিসপন্র 
নাড়াচাড়া করে তারা জানতে ও বুঝতে চায়। সব সময় নজর রাখতে 
হবে যাতে ভঙ্গুর জিনিষ, ওষুধ এবং বিষান্ত দ্রঝ/ শিশুদের নাগালের 
বাইরে থাকে। 
তারা ছবির বই দেখতে ভালবাসবে এবং কুকুর- 
বিড়াল প্রভৃতির ছবি দেখে বলতে পারবে কোনটা কী । এই সময়ে 
ছবির বই-এর সঙ্গে শিশুর পরিচয় করিয়ে দেবেন । নাক, চোখ, 


কান কোথায়-_জিজ্ঞাসা করে করে শিশুকে দেখাতে বললে শিশু 


খুব উপভোগ করবে । 
কোনও কোনও শিশ: ১৮ মাস বয়সেও কোন শব্দ উচ্চারণ করে 
না। যদি সে কথা শুনতে ও বুঝতে পারে এবং নিজস্ব অর্থহীন 
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করতে পারবে । 


আওয়াজ করতে পারে, তবে সে নিশ্চয়ই কথা বলতে পারবে ৷ 
সুতরাং এর জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া নিষ্প্রয়োজন। অনেক শিশু তার 
নিজের ঢঙে দুবোধ্য ভাষায় বকবক করে যায়। আমরা তার অর্থ 
বাজ না, কল্তু এটাই তার কথা বলার পুবাভাস। দেখা যায়, 
যে শিশুরা ১৮ থেকে ২০ মাস পর্যন্ত কথা বলতে দেরী করে, তারা 
হঠাৎ কথা বলা শিখে ফেলেই নানা রকম শব্দ এত দ্রুত আয়ত্তে 


আনে যে দ্বিতীয় জন্মাদনে তারা তিনাট শব্দে তৈরী বাক্য বেশ 
বলতে পারে। 


একথা বুঝতে হবে যে সব শিশুর বিকাশের সময়ানূপাত এক 
নয়। কোন শিশু ১০ মাস কিংবা ১৫ মাস হলে হাঁটতে শিখল 
অথবা ১০ কিংবা ২০ মাসে কথা বলতে শিখল সেটাই তার স্বাস্থ্য 
অথবা বৃদ্ধির পরিচায়ক নয়। শিশু শিশুতে এ ধরনের পার্থক্য 
স্বাভাবক। একমাত্র পরীক্ষায় তা নিধারণ করা যায় না। 
বিভন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিশুর বিকাশের সামাগ্রক পাঁরচয় 
পাওয়া যায়। 

দ্বিতীয় বছরে শিশ প্রচণ্ড অন:করণপ্রয় হয় । মায়ের গৃহস্থালী 
কাজকে সে অনুকরণ করতে চাইবে । তবে সাধারণত এ বয়সে সে 
অন্যান্য শিশুর মধ্যে থেকেও নিজের খেলাতেই মগ্ন থাকে। একেই 
বলা হয় সমান্তরাল খেলা (প্যারালাল প্লে )। বল নিয়ে খেললেও 
সে নিজেই সেটা ছ:ড়বে, আবার নিজেই তার 'পছনে ছুটে তা 


তুলবে! তিন-চার বছর বয়সে শিশু অপর শিশুদের সঙ্গে মিশে 
খেলতে শিখবে । 


১৮ থেকে ২০ মাস বয়সে শিশু মলমন্্র ত্যাগের সময় ইঙ্গিত 
করতে পারবে । আমাদের ভারতীয় মায়েরা তাঁদের শিশুদের প্রথম 
কয়েক মাস থেকেই শব্দ করে “হাসি, করতে শেখান- দেখা যায় এতে 
অনেকে সার্থকও হন। যাহোক, শিশুদের প্রস্রাবের বেগ সংযত 
করতে পারার চেয়ে মায়েদেরই শিশুকে সময়মত প্রস্রাব করতে সাহায্য 
করা বেশি উচিত । অনেক শিশদ-মানাঁসিক চিকিৎসক বিশ্বাস করেন 
যে দুই বৎসর বয়সের আগে শিশুদের মল ত্যাগের ট্রেনিং দিলে তারা 
এতে বাধা দেবে এবং ভবিষ্যতে বিরুপ মানসিকতা গড়ে উঠবে । 
ফলে শিশু বড় হবার পর একটা সমস্যা সৃষ্টি করবে। সৌভাগ্য- 
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বশত ভারতীয় মায়েরা মল ও মূত্র ত্যাগের ট্রোনং সম্বন্ধে মাথা কম 
ঘামান। হয়তো তারই জন্য সংশিষ্ট সমস্যায় তাঁরা কচিৎ ভোগেন । 
দেখা যায় বছর খানেক বয়সের পর শিশুরা সাধারণত প্রতিদিন 
একটা নিদিষ্ট সময়ে পায়খানা করে। সকালের খাবার খাওয়ার 
পরই বেশীর ভাগ শিশুর পায়খানা হয় । আমার মনে হয় এ 
বয়সের শিশুকে ছোট কোন মলাধারের ( পাঁট ) উপর বসতে অভ্যাস 
করানো ভাল। শিশু যাঁদ তাতে বসতে না চায় তবে জোর করা 
ডিক নয় । জোর করে বসালে সে ভয় পাবে এবং মলাধারে বসাবার 
উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। বরণ যে শিশু তা জন্য নার্দন্ট মলাধারে 
বসতে চাইবে না, তাকে খেলনা এবং ছবির বই দিয়ে পায়খানায় 
বসালে সেগ্যীলর দিকেই বোশ আকৃষ্ট হবে এবং পায়খানা করার 
সময়টা শান্ত থাকবে । শুধ্‌ তাই নয়, হাতের খেলনা নিয়ে খেলতে 
খেলতে বা ছবির বই দেখতে দেখতে অনেকক্ষণ ধরে সে পায়খানা 
করবে এবং তার পায়খানা পাঁরজ্কার হবে। শিশু যাঁদ মলাধারে 
বসতে ভয় পায়, তবে তাকে টেনে 'হ'চড়ে বসাবার চেস্টা করা উচিত 
হবে না। সেটা শশুর কাছাকাছি রেখে দেখাতে হবে এবং তাতে 
বসাবার অভ্যেস করার ধার প্রয়াস চালাতে হবে । পরে ঠিক যখন 
তার পায়খানা হবে তখন তাতে বসাতে হবে । তবে বড়দের মলাধারে 
শিশুকে বসানো আদৌ উচিত নয় কারণ শিশুর পা মাটি অবধি 
পেশীছায় না এবং শিশুও নিরাপদ মনে করে না। শিশুকে তার 
উপযুক্ত ছোট মলাধারে বসালে তার পা মাটিতে থাকবে এবং 
নিরুদেগচিত্তে বসতে পারবে । 

দুই বছরের শেষে পায়খানার বেগ হলে অবশ্যই শিশুদের মুখের 
চেহারা পাল্টে বাবে_সে খেলা বন্ধ করে দেবে এবং শব্ধ হয়ে 
একদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে । কেউ কেউ আবার দু-একটা 
শব্দে তার প্রয়োজন প্রকাশও করবে। সে সময় তাকে তার জন্য 
'নার্দ্ট মলাধারে বসতে সাহায্য করতে হবে। আরও একটা 
সমস্যাও এই বয়সে দেখা যায়_সেটা হল শিশু তখন খেলা নিয়ে 
এত ব্যস্ত থাকে যে মলাধারে বসে পেট পাঁরল্কার করে সময় নিয়ে 
পায়খানা করার অবকাশ তার থাকে না, প্রধম বেগের একটু পায়খানা 
করেই সে-পায়খানা থেকে উঠে এসে ছুটে খেলতে শুর করে দেয় | 
এর ফলে তার কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেবে, পেটের মল কঠিন হরে এবং 
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পায়খানা করাও যন্ত্রণাদায়ক হবে। তারপর আর সে পায়খানা 
করতে চাইবে না। এইরকম ক্রমাগত হলে অবশেষে তার কোল্ঠ- 
কাঠিন্যের ধাত গড়ে উঠবে । সুতরাং শিশুর পায়খানার সময় তার 
সঙ্গে কথা বলে, তাকে ছাঁবর বই দৌখয়ে বা তার সঙ্গে খেলা করে 
তার মনকে 1শাথল রেখে পরিষ্কার করে পায়খানা করাবার চেষ্টা ও 
ব্যবস্থা করা উচিত। 

কতিপয় শিশ্ীবশেষজ্ঞের মতে শিশুদের মলত্যাগের ট্রোনং 
দেওয়া আদৌ উঁচত নয়। তাঁদের মতে দুই-আড়াই বছরের 
শিশুদের মলাধারে বসাবার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য কোনও 
ক্ষেত্রেই জোরাজ্বার করা ঠিক নয়। তাঁদের মতে এই বয়সী শিশুরা 
স্বভাবতই অন:করণপ্রয় হওয়ায় বড়দের দেখাদোখ তারা নিজেরাই 
মলাধারে বসে পায়খানা করতে চাইবে । পক্ষান্তরে তাদের উপর 
মলাধারে বসা আরোপ করলে ‘না’ বলে বে'কে বসবে। কারণ 
বাচ্চারা বড়দের আরোপিত আদেশ ‘না’ বলে বাতিল করতে 
ভালবাসে । আদেশ নয়, মলাধারে বসার জন্য বড়দের সেহব্যগ্ক 
অনধরোধ শুনে শুনে এবং বড়দের পায়খানায় বসা অনুকরণ করে 
দুই-আড়াই বছরের শিশুরা স্বেচ্ছায় তাদের মলাধারে বসে পায়খানা 
করবে। এতে কোন সমস্যাও উপস্থিত হবে না। কিন্তু আমার 
মত হ'ল_যে বয়সে শিশু তার মলত্যাগের বেগ জ্ঞাপন করতে 
পারবে, তখন থেকেই তাকে তার জন্য নিদিষ্ট মলাধারে বসাবার 
চেষ্টা করা শ্রেয়। অনেক 'শিশ কোন সমস্যা সৃষ্টি না করেই 
মলাধারে বসে পায়খানা করবে, যারা এইরকম করতে চাইবে না, 
তাদের ক্ষেত্রে দুই-আড়াই বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে 
হবে, তখন বড়দের দেখাদেখি তারাও তাদের মলাধারে বসে পায়খানা 
করবে। এই বয়সের শিশুরা অনেকটা স্বনির্ভর হয়। তাই 
ব্যাপারে সাহায্য প্রয়োজন হবে। 

মলত্যাগের পর প্রস্রাবকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপার আসে । ১৫--১৮ 
মাসের মধ্যে শিশু প্রস্রাব করে পোশাক ভীজয়ে ফেললে তা প্রকাশ 
করার কায়দা অজনি করতে পারবে । এটাই প্রশ্্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারার পুবাভাস। দই বছরের শেষে তার প্রস্রাবের উপর নিয়ন্ত্রণের 
ক্ষমতা আসবে। অবশ্য বড়দেরও উচিত খেলায় ব্যস্ত শিশুদের প্রস্নাব 
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করার কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়া! অনেক বাচ্চা এই বয়সেও রান্রে 
বিছানা ভিজিয়ে দেয় । শিশুরা বিভিন্ন বয়সে রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব 
ত্যাগ করে । কোনও শিশুর মাত্র এক বছর বয়সেই সারারাতে 
বিছানায় প্রস্রাব করে না। তবে অধিকাংশ বাচ্চারা বছর তিনেক 
বয়সে বিছানায় প্রস্রাব বন্ধ করে। 

দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে সময়টা বড় কঠিন। এই বয়সটা 
না-ধমাঁ অথাৎ অস্বীকার করার বয়স । এ সময়ে শিশুর ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ ঘটতে সুর করে। এ সময়ে তার প্রচণ্ড উদ্যমশক্তি থাকে। 
সে তখন নিজেকে নিয়ে মগ্ন থাকে এবং কেউ কিছু বললে বিরন্ত 
হয়। পিতামাতা তাকে কোন অনুরোধ করলে বা কোন আদেশ 
করলে প্রত্যুত্তরে অধিকাংশ সময় “**না**না” বলে উঠবে, যা তাঁরা 
না বলবেন সেটাই করে বসবে । এই যে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এটা প্রত্যেক 
শিশুর চরিত্র বিকাশের একটা পযয়ি। শিশুর মতের বৈপরীত্য 
করা এ সময় উচিত নয়। বড়দের কথামতো জোর করে চলতে 
বললে ব্যন্তিহীন এবং একগঃয়েমীর কাজ হবে শিশুর আরও উঠে- 
পড়ে বড়দের বিরোধিতা করবে আর তার আহত আবেগকে বদ 
মেজাজ দেখিয়ে নিবৃত্ত করবে । সুভরাং যথাসম্ভব বাচ্চাদের তাদের 
মতই থাকতে দেওয়া উচিত । তাদের আদেশের সরে হুকুম না করে 
চিন্তা ও ধারণা সণ্টার করে প্রস্তাব উপস্থাপনার মাধ্যমে তাদেরও 
বড়দের মতের সামিল করাতে হবে। তাতে সে বড়দের সঙ্গে সহসখীত্ব 
অনুভব করবে, বড়দের আদেশকে আদেশ হিসাবে নেবে না। নিত্য- 
প্রয়োজনীয় কাজ-যেমন স্নান করতে বলতে হবে না। শিশুকে 
স্রানের জন্য নিয়ে গেলেই হবে, তার জন্য হ্যান্ত-তর্কে না যাওয়াই 
ভাল। যখন শিশু এমন কিছু করবে যা তার না করাই ভাল, তখন 
তাকে নিষেধ না করে সেই কাজ থেকে সরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা 
উঁচিত। 

প্রাক-বিগ্ভালয় বৎসর £ 

তৃতীয়, চতুর্থ এবং পণ্টম বৎসর সময়ে শিশুরা ক্রমশ ওজনে প্রায় 
২ কিগ্রা এবং লম্বায় ২ই থেকে ৩২ ইণ্ডি করে প্রাত বছর বাড়তে 
থাকে। সে তার শিশসুলভ গোলমাল ভাব হারিয়ে ফেলে এবং 
প্রায় ২২ বৎসর বয়সে তার ২০টির মতো দাঁত উঠে যায়। 
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[তিন বৎসরের শিশু আস্তে আস্তে এক পা, এক পা করে দুটো 
পা ব্যবহার করে সীঁড় দিয়ে উঠতে পারে । এবং তার পরের বছর 
থেকে সাঁড় দিয়ে নামতেও সক্ষম হয়। ২ বৎসরে বাচ্চা কাগজ ও 
রাঁঙন পেনাসলের সাহায্যে কিছু গোলাকার 'হজিবাজ ?লখতে 
পারে এবং সমান্তরাল সরলরেখা আঁকতে পারে, কিন্তু ৩ বছর বয়সে 
সে আড়াআঁড়ভাবে লাইন টানতে পারে এবং বৃত্ত আঁকতে পারে। 
সে তার বয়স এবং স্ত্রী-পরুষের প্রভেদ জানতে পারে ও তিন পযন্ত 
পদার্থ গুণতে পারে। 

৪ বৎসরে সে এক পায়ে লাফ দিতে পারে এবং কাঁচ ?দিয়ে ছাঁব 
কাটতে পারে। সে আদিম মানুষের ছবিও আস্তে আস্তে আঁকতে 
পারে। তার কথা স্পষ্ট হয়ে যায় এবং সে অনর্গল, অসংখ্য 
অর্থহীন প্রশ্ন করতে শুরু করে এবং অনেক কাল্পাঁনক গল্প বলতে 
সক্ষম হয়। ছোটবেলার মতো সে তার মা বা ছোট ছোট বাচ্চাদের 


সঙ্গে বসে বসে খেলতে চায় না বরং অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে বল 
খেলা শুরু করে । 


বিকাশের পদ্ধতির পরিবর্তন : 


সব সময় বিকাশের পদ্ধাঁতর অনেক রকম পাঁরবর্তন হয়ে থাকে। 
তাই বেশীর ভাগ বাচ্চারা প্রায় ৬ সপ্তাহ বয়সে একটু একটু হাসতে 
শেখে আবার 'কছু বাচ্চা জন্মের কয়েকাঁদন পর থেকেই হাসতে 
পারে। আধকাংশ শিশু ৮ মাস বয়সে নিজে নিজে বসতে পারে 
কিন্তু কিছ; স্বাভাঁবক বাচ্চা আবার এক বছরের আগে একা একা 
বসতে পারে না। অনেক সময় শোনা যায় যে এক একটা বাচ্চা খুব 
তাড়াতাঁড় সব কিছু করতে পারে। অধিকাংশ শিশু ৪ মাস পর্যন্ত 
এগাশ ওপাশ করতে পারে এবং ৬ মাসে হামাগাঁড় দিতে পারে। 
মোটাম:টভাবে ভারতীয় শিশুরা পাশ্চাত্যের শিশুদের থেকে অনেক 
তাড়াতাঁড় শারীরক নৈপণ্য দেখাতে সক্ষম হয়। এর কারণ মনে 
হয় আমাদের মায়েরা বাচ্চাদের মেঝেতে ছেড়ে দেয় এবং যার ফলে সে 
ওল্টাতে, বসতে, হামাগাড় দিতে এমন কি বিছানা ধরে সহজেই 
দাঁড়াতে শেখে, কিন্তু পাশ্চাত্যের শিশুরা কাঁথায় জড়িয়ে 


খাটের মধ্যে 
বহুদিন পর্যন্ত শোয়ানো থাকে ফলে তারা দক্ষতা দেখাবার সুযোগ 
একেবারেই পায় না। শিক্ষার একটা বৃহত্তম দিক হচ্ছে অভ্যাস। 
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বাই হোক, যে যে সময়ই শিখুক না কেন, অবশেষে সব শিশুরা 
একই রকম দক্ষতাসম্পন্ন বা দক্ষতাহীন হয়ে যায় । 

শিশুর পরিবেশের উপরই তার বিকাশ অনেক মাত্রায় নিভ'র- 
শীল । সেজন্য যে সব শিশুর স্রেহশীল বাবা-মা বা দাদা-দদি আছে 
যারা তার সঙ্গে সবসময় কথা বলে, গান গায় এবং খেলা করে সে সব 
শিশুরা স্বভাবতই খুব তাড়াতাঁড় সব কিছু শিখতে পারে । কিন্তু 
যে সব শিশুরা স্বেহ থেকে বাত ; যেমন কোন প্রতিষ্ঠানে পালিত 
শিশুরা সারাক্ষণ খাটে শুয়ে থাকে বলে তারা বসতে, হামাগুড়ি 
দিতে অথবা তাড়াতাঁড় হাসতে শেখে না বা তাদের শেখার ইচ্ছেও 
প্রায় থাকে না বললেই চলে এবং যদি বা শেখে তবে খুব ভালো 
ভাবে শেখে না। আবার যাঁদ কোন বাচ্চার মা সারাদিন ব্যস্ত থাকে 
অথবা বাচ্চাকে সারাদিন একা একা ফেলে রাখে তবে সেই বাচ্চাও 
সমানভাবে বঞ্চিত হয়। 

তাছাড়া, প্রত্যেক পারবারেই কিছু কিছু পার্থক্য পরিলাক্ষিত 
হয়। সাধারণত যে বাচ্চার মায়েরা আস্তে আস্তে কথা বলে তাদের 
বাচ্চারা দেরীতে কথা বলা শেখে কিন্তু একবার বলা শুরু করলে 
তারা তিন বছর বয়সে তাদের সঙ্গীদের মতোই খুব তাড়াতাড়ি কথা 
বলতে পারে। 

আবার অত্যধিক অসুস্থতার জন্যও শিশুদের বৃদ্ধি দেরীতে হয় 
কিন্তু এটা খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং কিছুদিনের মধ্যেই তার বৃদ্ধি হতে 
শুরু হয়। 

শিশুর ব্যান্তত্বও তার বিকাশের হারকে প্রভাবিত করে। সেজন্য 
একটি কর্মঠ ও সাহসী শিশু একটি ধীর এবং শান্ত শিশুর চেয়ে 
অনেক তাড়াতাড়ি বসতে এবং হাঁটতে শেখে ৷ 

বাচ্চা মেয়েরা সাধারণত খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতে, হাঁটতে 
এবং খেলতে পারে । 

যাঁদ সময়ের আগে কোনও বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে থাকে তবে তার 
সবাকছহ শিখতে একটু বেশী সময় লাগে। যাঁদও কোনও বাচ্চা 
নিদিষ্ট তারিখের ২ মাস আগে জন্মগ্রহণ করে থাকে তবে প্রথমেই 
তাকে ২ মাস সময় দেওয়া উচিত যার পর থেকে অন্য শিশুদের মতো 
তারও বৃদ্ধি শুরু হবে। যদিও এরকম বাচ্চারা এক বছর বয়সে 
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আর অন্য সব বাচ্চার মতোই সমান দক্ষতাসম্পন্ন হয়। সাধারণত 
যাঁদ এসব বাচ্চারা জন্মাবার পরই অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে তা সেরে 
উঠতে অনেক সময় লাগে এবং তার বৃদ্ধিও খুব আস্তে আন্তে শুরু 
হয়। এই সকল ক্ষেত্রে তাকে একজন 1শশদ-বশেষজ্রের তত্বাবধানে 


রাখা উচিত 'যাঁন তার মানীসক বিকাশ মূল্যায়ন করতে সক্ষম 
হবেন। 


সাধারণ বিকাশের হার নির্দেশক 
প্রথম_ চতুৰ্থ সপ্তাহ : 


প্রবণতা-_হাত-পা ছাঁড়য়ে শুয়ে থাকতে পারে এবং মাথা এপাশ- 
ওপাশ করতে পারে ও চতুর্থ সপ্তাহ থেকে তুলতেও চেষ্টা করে। 

দশ্যমান__ মুখের দিকে দৃম্টি নিবদ" -রতে পারে এবং আলোর 
দিকে তাকাতে পারে। মানুষের ম....ক অপেক্ষাকৃত বেশী পছন্দ 
করে এবং চলন্ত বস্তুর দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি অনুসরণ করতে পারে। 
অষ্টম সপ্তাহে : 

প্রণতা__কিছংক্ষণ মাথা তুলে রাখতে পারে। 

দৃশ্যমান _১৮০% অথাৎ সরল পথে কোনও পদার্থকে দেখতে 
পারে। 

সামাজক-_সামাজক সংস্পর্শে হাসে, শব্দ শোনে এবং 
ম.দুস্বরে শব্দ করে। 
দ্বাদশ সপ্তাহ : 


প্রবণতা__ হাতের উপর ভর ?দয়ে মাথা এবং বুক তোলে । 
দক্ষতা সহকারে ব্যবহার_-জামাকাপড় টানে এবং খেলনা ইত্যাদ 
ধরতে পারে। কোনও বস্তুকে ধরবার চেষ্টা করে। 


সামাঁজক__বখন কথা বলা হয় তখন আনন্দে একটানা চিৎকার 
করে। 


ষোড়শ সপ্তাহ : 
প্রবণতা_ মাথা এবং বুক লম্বভাবে তুলতে পারে। 


ধরে বসা _চাঁরাদকে মাথা সোজা রেখে চোখ ঘোরাতে পারে। 


নিপ্ণতা_বস্তুকে নাগালের মধ্যে আনে । দু'হাত একসঙ্গে 
নিয়ে খেলা করে। 
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সামাজিক-_খেলনা এবং কোনও লোককে দেখলে উত্তেজিত হয়ে 
পড়ে, জোরে হাসে এবং শব্দের দিকে মাথা ঘোরায়। 
২০শ সপ্তাহ : 

মাথা পুরোপ্যরি আয়ত্তাধীন । 

নিপ্ণতা- ইচ্ছে করলেই কোনও বস্তুকে আঁকড়ে ধরতে পারে। 
খেলনা নিয়ে খেলতে পারে এবং কাগজ দূমাঁড়িয়ে ফেলতে পারে। 


- বোঝার ক্ষমতা খেলনা পড়ে গেলে সেটা কোথায় গেলো 
" সোঁদকে নজর রাখে । 


২৪শ সপ্তাহ : 
কোলে বা চেয়ারে বসতে পারে। আবার্তত হতে পারে। 
দাঁড়ানো অবস্থায়_নিজের পায়ে কিছ ওজন বহন করতে পারে। 
নিপণতা-পা দিয়ে খেলতে পারে ও দুধের বোতল ধরতে 
পারে। 
বুঝতে সক্ষম-অপারিচত লোক দেখলে লঙ্জা পায় এবং 
খাওয়ার ব্যাপারে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। 


২৮শ সপ্তাহ : 

দাঁড়ানো অবস্থায় ভালোভাবে পায়ের উপর ওজন বহন করতে 
পারে। আনন্দে লাফিয়ে উঠতে পারে। 

নিপণতা-_এক হাত থেকে অপর হাতে বস্তু স্থানান্তারত করতে 
পারে। বাজাতে পারে। সব বস্তুই মুখে দিতে পারে এবং নিজে 


বিস্কুট খেতে পারে । 


কথাবাতাঁ_দাদা”, ‘বাবা’ ইত্যাদি স্বরবর্ণ ব্যবহার করতে পারে 
৩২শ সপ্তাহ : 


সাহায্য ছাড়াই বসতে পারে। 
বুঝতে সক্ষম-_'না” বললে সাড়া দেয়। 


৩৬শ সপ্তাহ : 
আসবাবপত্র ধরে দাঁড়াতে পারে। আঙুলের সাহায্যে ছোট ছোট 
জিনিস তুলতে পারে। 
৪০শ সপ্ত।হ £ 
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. বসে থাকা এবং দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় নিজে টেনে টেনে চলতে 
পারে এবং হামাগ্দাড় দিয়ে চলতে পারে । 

নিপৃণতা__খেলনা ছ:ড়ে ফেলতে পারে । অন্যের হাতে খেলনা 
দিতে পারে কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তা ছাড়বে না। 

বুঝতে সক্ষম__অনুকরণ করে হাততাঁল দিতে পারে। টা, টা 
বলে হাত নাড়তে পারে। 

নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয়। 


৪৮শ সপ্তাহ £ 


হাত ধরে হাঁটতে পারে। 

িপৃণতা-_খেলনা দেওয়া-নেওয়া করতে পারে। ইচ্ছে করে 
খেলনা ছংড়ে ফেলে দেয়। | 

বুঝতে সক্ষম-__ছোট ছোট গান এবং প্রশ্ন যেমন “তোমার জুতো 
কোথায়” ইত্যাঁদ বুঝতে পারে । ছাঁবির বই দেখতে পারে। 

'কথাবাতাঁ-এক থেকে িনাট অর্থপূর্ণ শব্দ বলতে সক্ষম । 
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সাহায্য ছাড়াই টলোমলো ভাবে চলতে পারে এবং হামাগাঁড় 
দিয়ে সড় ওঠা-নামা করতে পারে। 

নিপনণতা-_দোতলা দুৰ্গ তৈরী করতে পারে। 

বুঝতে সক্ষম_আঙ্ুল 'দয়ে দোখয়ে কোনও বস্তু চাইতে পারে। 
না-সচক শব্দ বলা শুরু হয়। প্যাপ্ট ভাজয়ে ফেললে মাকে বলে৷ 
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একটা একটা করে 1সড় বাইতে পারে, ছুটতে এবং লাফাতে 
পারে। 

নিপুণতা_াঁতনতলা দুর্গ তৈরী করতে পারে । পেনাঁসল "দিয়ে 
হাজাবাঁজ লেখে ও জুতো খুলতে পারে। 

বোঝাবার ক্ষমতা_-ঘোড়া, কুকুর ইত্যাদি ছাঁবর দিকে আঙুল 
দেখাতে পারে । নাক, চোখ ইত্যাঁদ জিজ্ঞাসা করলে দেখাতে পারে। 
বাঁট দেওয়া ও বাসন মাজা এ সমস্ত কাজে মাকে অনুকরণ করে। 
ছোট ছোট আদেশ পালন করে। 
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তুই বৎসর : 

একটা একটা করে সি“ বেয়ে ওঠা-নামা করতে পারে। 

িপুণতা-_ছ'তলা দুর্গ তৈরী করতে পারে। বইয়ের পাতা 
ওল্টাতে পারে । জুতো,মে।জা, প্যাণ্ট পরতে পারে এবং হাত ধুতে 
ও মুছতে পারে। 

বোঝবার ক্ষমতা- লম্বভাবে পোঁন্সিল দিয়ে দাগ কাটতে পারে। 
অন্যদের খেলার অনুকরণ করে নিজে খেলতে পারে । 

কথাবাতাঁ সর্বনাম করতে পারে, যেমন আম, তুমি ইত্যাদি 


এবং অনর্গল কথা বলতে পারে। 
আড়াই বৎসর : 
প্রত পদক্ষেপে একটা একটা পা দিয়ে সিঁড় উঠতে পারে। 


তন চাকার সাইকেল চালাতে পারে । 
নিপণতা- জামাকাপড় পরতে এবং খুলতে পারে। 
বোঝবার ক্ষমতা-_বৃত্ত এবং মানুষ আঁকতে পারে। আঁবরাম 
প্রশ্ন করে । ছোট ছোট ছড়া বলতে পারে, দশ পর্যন্ত গুণতে পারে 


এবং অন্যের সঙ্গে একত্রে খেলতে পারে । 
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সপ্তম অধ্যায় 
শৈশবের সমস্যা 


বদমেজাজ: আগের অধ্যায়ে দুই থেকে তন বছর বয়সের 
মধ্যকালীন সময়ে শিশুর না-ধমাঁ (নেগোঁটিভিজম:) এবং অস্বীকার 
করার মনোভাবের কথা বলা হয়েছে । এই বয়সে তাদের ব্যান্তত্বের 
বিকাশ হতে সুর করে। তখন তাদের প্রচুর বাড়াতি শান্তি থাকে, 
সুতরাং সবসময় কিছ না কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এ সময়ে 
অধিকাংশ শিশুকে ছু করতে বললে “করব না” ইত্যাঁদ না-বাচক 
বাক্যে সে কাজ করতে অস্বীকার করবে, উপরন্তু যা করতে তাকে 
নিষেধ করা হবে, তা-ই সে করবে। তখন তাকে জোর করলে সে 
প্রাতিযোগী মনোভাব নেবে । সে এটাও উপলব্ধি করবে যে, মা, বা 
অন্যান্য বড়রা তার চেয়ে আঁধক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাতযোগী এবং তার 
ক্ষমতা কম। এইভাবে শশুর মনে হতাশা সংষ্ট হবে, সে ধপ করে 
মেঝেতে লুটিয়ে পড়বে__লাঁথ ছ:ড়বে, আর্তনাদ করবে। প্রায় 
প্রত্যেক পিতামাতা এরকম ঘটনার সম্মুখীন হবেন। এ অবস্থায় 
শিশুকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করে সেই অবস্থাতেই তাকে থাকতে দিতে 
হবে। কিছুক্ষণ বাদে শিশু নিজেই শান্ত হবার এবং সান্ত্বনা 
পাবার অবকাশ খঃজবে। বড়দের তখন ক্রোধ প্রকাশ করলে ঘটনা 
আরও খারাপ হবে। কৌশলে তাকে সান্ধ্য দিয়ে সান্ত্বনা দিতে 
হবে এবং অন্যাদকে তার মনঃসংযোগ করাতে হবে। সবচেয়ে ভাল 
হয় শিশুর মেজাজ গরম হয় এমন পাঁরাস্থাত সৃষ্টির অবকাশ না 
দেওয়া । বার বার শিশুকে হুকুম করা অনুচিত যেমন ‘জুতো 
পর’ না বলে তার জুতো জোড়া এনে সোজা তাকে পাঁরয়ে দিতে 
“হবে যাতে এ ব্যাপারে সে চিন্তা করার অবকাশ না পায়। আগা- 
গোড়া শিশুর প্রতি স্লেহময় হতে হবে এবং স্বাঁচান্তত আচরণ করতে 
হবে। শিশুর মনে বিশ্বাস জোগাতে হবে। সে যেন অনুভব করে 
যে সে বড়দের সহকমাঁ, আজ্ঞাবহ নয়। সে নিজের প্রেরণায় 
কাজ করছে। 

বার বার বদমেজাজ প্রকাশ করলে বুঝতে হবে শিশুর শরীর 
ভাল নেই। অসুখের পর শিশুরা মেজাজী হয়। কারণ তখন 
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তারা দুর্বল ও খিটখিটে হয়। কিন্তু অনেক সময়ই তাদের 
বদমেজাজের জন্য পিতা মাতার আচরণ দায়ী হয়। তাঁদের বুঝতে 
হবে যে শিশুর অনেক ভাল ভাল খেলনাপাতি থাকলেও সাধারণ 
গৃহস্থালী বস্তু-_যেমন থালা, বাটি, বাকস প্রভাত তাদের প্রকৃত 
খেলনার চেয়ে বেশি প্রিয়। িশুকে খুশী মেজাজে রাখার ব্যবস্থা 
করতে হবে, তার বাড়াত শান্তকে কিছুর মধ্যে নিযুক্ত রাখার 
পাঁরাস্থাত তৈরী করতে হবে। যখন শিশু একগণুয়ৌম করবে, তখন 
তার সঙ্গে বিরোধীর ভূমিকা এড়াতে হবে। তার মন অন্যাঁদকে 
সাঁরয়ে নিয়ে একা থাকতে দেওয়া ভাল। বিরূপ আচরণ করে 
সাত্যিকারের সমস্যা সৃষ্টি না করলে [শিশুর অবাধ্য মনোভাবের পর্ব 
ক্রমশ দুর হয়ে যাবে। 1 

তোতলামি : দুই থেকে চার বছর বয়সকে কথা বলার 
অনর্গলতার অভাবের বয়স বলা হয়। এই সময়ে শিশুর অনেক 
কথা বলার থাকে, কথা সে তাড়াহুড়া করে বলে ফেলতে চায়, অথচ 
ভাষার উপর যথেষ্ট আঁধকার থাকে না। তখন তার নতুন নতুন 
ক্ষমতা অর্জন করার বয়স। তাই কথা বলার নৈপদ্প্যের দিকে 
মনোযোগ কম দেয় । ওাঁদকে আবার সে মনের সব কথা বড়দের, 
মাকে বলার জন্য মায়া হয়ে চেষ্টা করতে থাকে, অথচ বড়দের অত 
সময় ও ধৈর্য থাকে না বেশীক্ষণ ধরে শিশর অনর্গল কথা শোনার । 
একাঁদকে তার মনের কথা ব্যন্ত করার প্রবল ঝোঁক, অপরাঁদকে কথা 
বলার অপটযত্ব আবার বড়দের তার কথা শোনার অনীহা বা 
অনবকাশ-_-সব মিলিয়ে শিশুর আবেগে আঘাত লাগে এবং সে 
(তোতলাতে থাকে। তবে সান্ত্বনা এই যে অধিকাংশ শিশু এই পর্বে 
কথা অনর্গল বলতে শেখে । এই পর্ব তার বিকাশের স্বাভাবক 
একটা পযায়। সংশোধন করে দিয়ে তাকে সচেতন করে তোলা 
অনুচিত । বরণ তার কথা ধৈর্য ধরে শোনা এবং তাকে কথা বলতে 


সময় দেওয়া উচিত। 
তোতলামির আর একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শিশুর 


আবেগ । শিশু যাঁদ কোনও কারণে অনিরাপদ বোধ করে, তবে 
তোতলামি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে । কোনও শিশুর তোতলাম বন্ধ 
হবার পর তার আবেগের চাপ সযাষ্ট হলে আবার সে তোতলাতে 
শুরু করতে পারে। যেমন-_ বাসস্থান পাঁরবর্তন, নতুন পাঁরবেশে 
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প্রবেশ, নিকট আত্মীয়দের অনুপস্থিতি বা নতুন শিশুর আগমন এই 
জাতীয় ঘটনা শশুর আবেগকে আঘাত দেয়। আপাতদৃন্টিতে 
শিশুর মনে হিংসার ভাব দেখা দেখা না গেলেও তার মনের যে কোন 
প্রকারের আনরাপদবোধের বাঁহঃপ্রকাশ হয় তোতলা'মর মধ্য দিয়ে। 
ছেলেদের মধ্যে তোতলামি অনেক বৌশ দেখা যায় এবং যে সব 
পাঁরবারের অন্য কেউ তোতলায়, সেই পাঁরবারের শশুর তোতলা 
হবার সম্ভাবনা থাকে । অনেক সময় দেখা যায়_ন্যাটা শিশুকে ডান 
হাতে কাজ করতে শেখালে তার তোতলাবার প্রবণতা জেগে ওঠে । 

বামাবতিতা (ন্তাটা হওয়1): বেশীর ভাগ শিশু প্রথম বা 
দ্বিতীয় বছর পর্যন্ত দুটি হাতই সমান ব্যবহার করে থাকে। এ ক্রমে 
সে হয় বাঁ হাতে নয় ডান হাতে কাজ করতে পছন্দ করে। কেউ 
কেউ অবশ্য প্রথম থেকেই বাঁ হাত ব্যবহার করে থাকে । আবার কোন 
কোন শিশু প্রথমে একটা হাত ব্যবহার করতে করতে নিজে থেকেই 
অপর হাত ব্যবহার করতে 'সুরু করে। কেউ কেউ "বাস করেন 
এটা শুধু ট্রোনং-এর ব্যাপার। অপর অনেকে মনে করেন যে 
জন্মাবাধ একাঁদকের ব্রেনের অপর দিকের ব্রেনের উপর প্রাধান্যের 
ফলে এইরূপ হয়। সুতরাং যাঁদ কোন শিশু ডান হাত অপেক্ষা বাঁ 
হাতের ব্যবহার বৌশ করে অথবা দুই হাতই সমান ভাবে ব্যবহার 
করে, তবে তার ডান হাতের কাছে খেলনা প্রভৃতি দিয়ে ডান হাতের 
ব্যবহার করতে সাহায্য করা উচিত। অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা__এই 
বাঁ হাত_ ডান হাতের ব্যাপারের জন্য শিশ্বরা পরে তোতলাতে সার 
করে। ন্যাটারা কিছু অপটু নয়, কর্মক্ষেত্রের প্রাতযোগতায় তারা 
পাছয়েও পড়ে নেই। আঁধকাংশ ন্যাটা লোক বাঁ হাতে লেখেন 
এবং সংক্ষর কাজ করার সময় বাঁ হাত ব্যবহার করেন। কিন্তু 
তাঁদের ডান হাতও কাজ করার উপযুক্ত । 

বিছানায় প্রস্সাৰ করা : ১৫১৮ মাস বয়সের বেশীর ভাগ 
শিশ্‌ দিনে প্রস্রাবের বেগ সামলাতে পারে। রাত্রে প্রস্নাবের রেগ 
নিয়ন্ণ করার ক্ষমতা হয় সাধারণত দুই থেকে তন বছর বয়সে । 
কোন কোন শিশ্ন ৫-৬ বছর বয়সেও বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে, 
তারা যাঁদ আঁধকাংশ রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব না করে মাঝে মধ্যে করে 
ফেলে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কেননা অত্যাধিক শ্রান্তি বা 
উত্তেজনার জন্য সেরকম হয়ে থাকে। 
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ছেলেরাই 'বছানায় প্রস্রাব বৌশ করে। তার অনেক কারণ 
আছে। প্রথমত আঁত অল্প বয়সে অথবা কঠোর ভারে মলত্যাগের 
বাঁধানষেধ অনুশীলন করানো ঠিক নয়। আঁত অল্প বয়সের 
শিশুদের এই অনুশীলন ভালভাবে বোধগম্য হয় না। সেইজন্য 
দেড় থেকে দুই বছরের আগে কঠোরভাবে মলত্যাগের 'বাঁধানষেধ 
আরোপ করলে শিশুরা তা গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত 
ধশশুদের মানাঁসক একটা দিকও এর সঙ্গে জীড়ত আছে। দেখা যায় 
_ বিছানায় প্রস্রাব করে যে শিশুরা তাদের প্রায়ই মানসক সমস্যা 
রয়েছে । হয় তাদের মধ্যে একটা আনিরাপদবোধ কাজ করছে, অথবা 
তাদের মা হয় তো সর্বদাই শিশুকে শাসনে রাখতে চায় ইত্যাদি। 
প্রস্রাব করার সমস্যা সম্পর্কে শিশুকে বেশী সচেতন করে তুললে 
সমস্যা আরও রেড়ে যাবে এবং 'শশ আরও উগ্র ও উত্তোজত হয়ে 
পড়বে । ধবছানা ভাঁজয়ে ফেললে তাকে কখনও ভর্সনা করা উচিত 
নয়। সে নিজেই এর জন্য লজ্জিত, এর জন্য তাকে ভয় দেখালে বা 
ক্ষ্যাপালে সমস্যা কঠিনতর হবে ॥ বিছানায় প্রস্রাব করলে যেন 
1কছ্‌ই হয়ান এমান ভাব প্রকাশ করতে হবে। অন্যাঁদকে, যোদন সে 
বিছানা ভেজাবেনা, সোঁদন খুব প্রশংসা করতে হবে। এতে শিশুর 
{বদ্বাস আসবে যে বিছানার প্রস্রাব না করাও তার অসাধ্য নয়। 
এরজন্য মায়ের উচিত একাট ডায়েরী শিশুকে দেওয়া এবং তাতে 
যেদিন সে বিছানায় রাতে প্রস্রাব করবে না, সেই দিনটির তারিখ 
একটি তারকা শচহে 'নাদ্টি করা । {শিশুকে বলতে হবে যে এক 
সপ্তাহে কয়েকটি তারকা লাভ করলে সে তার ইচ্ছানঃযায়ী একটা 
পুরস্কার পাবে । তাতে সে উৎসাহত হয়ে যে সংগ্রাম করবে, তাতে 
দুই পক্ষেরই উদ্দেশ্য সাধিত হবে । 

কোন কোন ?শশ আবার রোজ রাত্রে বিছানা ভেজায় না, তারা 
মাঝে মধ্যে প্রস্রাব করে ফেলে । সেক্ষেত্রে শশুর আকাঁস্মক মানীসক 
উদ্বেগ, অনিরাপদবোধ বা হতাশার কোন কারণ ঘটে থাকে। যেমন, 
*পতা বা মাতা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ায়, পাঁরবেশের পাঁরবর্তনে 
অথবা নতুন শিশুর আগমনে । আপাতদাষ্টতে মনে হবে- শিশুর 
মধ্যে হিংসা নেই_কিন্তু সে হঠাৎ অনুভব করলো সে তার মা'র 
ভালবাসা হা'রয়েছে। তখন সে অচেতন মনে আবার ছোট শিশু 
হয়ে যেতে চায় এবং প্রল্নাব করে। এইভাবে শিশ্বর মানসিক অশান্তি 
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বা অনিরাপত্তার কারণ অনুধাবন করতে পারলে তার অভ্যাসের 
শোধন সহজ হয়। 

কোন কোন শশুর কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই প্রস্রাবের থাঁল ( ব্রাডার ) 
ছোট থাকে। সে সব ক্ষেত্রে শিশুকে উৎসাহত করতে হবে যতক্ষণ 
সম্ভব প্রস্রাব নিয়ন্্রণ করতে এবং এভাবে প্রস্রাবের থালর আকার 
বেড়ে যাবে। প্রস্রাব নয়ন্ত্রণের অভ্যাস করার ফলে রাত্রে বিছানাও 
ভিজাবে না। সন্ধ্যার দিকে জলীয় পদার্থ কম খাওয়ালেও প্রস্রাব 
নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে । 

দেখা যাবে ঘুমের মধ্যে শিশু মলদ্বার চুলকায় । কখনও দেখা 
ধায় রাত্রে শিশুর মলদ্বারে সুতোর মত কৃমি জড়ো হয় । তার জন্যও 

ন প্রস্রাব করে। সেক্ষেত্রে গুড়ো কৃমির চাকংসা করানো 
প্রয়োজন | এইসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা খুবই সহজ এবং আপনি কামর 
জন্য আপনার চাকৎসকের উপদেশ নেবেন । 

‘কছ কিছ; ওষুধ আছে যা প্রস্নাব নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু 
সবাপেক্ষা স্থায়ী ও ফলপ্রদ উপায় হচ্ছে প্রস্রাবের কার্যকারণ 1নধারণ 
করা এবং তা আয়ত্বে আনা । শিশু যাঁদ দিনের বেলাতেও প্রস্রাব 
নিয়ন্ণ করতে না পারে, তবে তা শরীরের আভ্যন্তরীণ কোনও 
অস্দাবধার জন্য হতে পারে। তাহলে তাকে চিকিৎসক দেখানো 
দরকার । 

বুড়ো আঙুল চোষা: সাধারণত {তন মাস বয়স থেকে শিশু 
বড়ো আঙুল চুষতে থাকে। এই বয়সে তার প্রধান প্রবৃত্তি হল 
কিছু চোষা । এর আগে শিশু এত ছোট থাকে যে নিজে আঙুল 
ইলা সংগে পরতে পারে না। শিশ: হাত এদিক গাঁদক ছংড়তে 
থাকে, এমান করতে করতে যাঁদ হঠাৎ তার বুড়ো আঙুল বা মুঠো 
মখে গিয়ে পড়ে অমান সে তা আনন্দে চুষতে সুরু করবে যতক্ষণ না 
মুখ থেকে হাত সরে যাবে । ৩--৪ মাস বয়সে শিশু যদ বুড়ো 
আউল চুষতে আরম্ভ করে, তার অর্থ সে যথেষ্ট চোষার সুযোগ পায় 
না। শশুর এই অভাব প্রথম অবস্থাতেই পুরণ করা উচিত । 
অন্যথায় এটা তার অভ্যাসে দাঁড়য়ে যাবে। শিশু বাঁদ বুকের দুধ 
নাম, তবে দু খাওয়া হয়ে গেলেও তাকে দুধ চুষতে দেওয়া কর্তব্য | 
বোতলের দণ্ধ খেলে তার নিপল এর ফুটো অপেক্ষাকৃত সর: করতে 
ধু বাতে অনেকক্ষণ ধরে চুষে দুধটা পান 'করতে পারে ।'সবচৈরে 
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সহজ উপায় হচ্ছে শিশুকে চুষিকাণি চুষতে দেওয়া । এটা সেপ্রাণ 
ভরে চুষতে পারবে । তবে চুঁষকাঠি বোতলের নিপ্‌লের মতই 
পাঁরজ্কার রাখতে হবে । কখনও বোতলের খাল নপ্‌ল শিশুকে 
চুষতে দিতে নেই। আমি দেখেছি কিছ মায়েরা বাচ্চাকে শান্ত 
রাখতে কেবলমাত্র নিপলটা চুষতে দেন। বোতলের নিপলের ফুটো 
থাকে। িশ যখন খাল নিপল চোষে, তখন প্রত্যেকবারের চোষায় 
সে হাওয়া গিলে ফেলে । তাতে তার পেট ফে'পে ওঠে এবং ব্যথা 
হয়। অন্যাদকে, কিছু কিছু চুষকাঠিতে মাম্ট তরল পদার্থ 
থাকে । সেই চুঁষকাঠি কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ 
কেউ জানে না এ মিষ্ট তরল পদার্থটির উপাদান ক। 'শশ চার 
কেবল চুষতে । সুতরাং ফুটোশ,ন্য চুষকাঠিই তার পক্ষে যথেষ্ট । 
অনেকে চুষিকাঠি ব্যবহার করতে ভয় পান। এবং চাঁষকাঠ ব্যবহার 
করলে সমালোচনা করেন । এর কারণ এই যে, শিশু চাষ চুষতে 


'চুষতে ফেলে দেয়, তা কাছাকাঁছ পড়ে থাকে এবং তাতে মাছ বসতে 


পারে এবং অন্যভাবেও নোংরা হতে পারে। এর ফলে রোগ সংক্রমণ 
ঘটতে পারে । তাই চঁষকাঠি সবসময় পরিচ্কার করতে হবে। সম্ভব 
হলে তা ফুটিয়ে রাখতে হবে এবং যখন ব্যবহার কবে না তখন 
ঢাকনাযুক্ত পাত্রে রাখতে হবে। শিশুরা নিজে থেকেই চুষি চোষা 
বন্ধ করে । (বিশেষ করে যে সব শিশুর চোষার চাহিদা ঠিকমত পণ্রণ 
হয়ান কেবল তাদের প্রয়োজন মেটাতেই যথাসময়ে চুষি চুষতে দেওয়া 
হয়, কোনরকম আনন্দের জন্য নয়, সেইজন্য এই সব শিশু চোষার 
অভাব পুরণ হলেই চাষ ত্যাগ করবে। 

অধিকাংশ শশুর চোষার প্রবৃত্তি তাদের ছয় মাস বয়স হলে সার 
থাকে না। যদি তাদের চোষার বাসনা পর্ণ না হয়, তাহলে তারা 
বুড়ো আঙুল চুষতে থাকবে । শেষে বুড়ো আঙুল চোষায় তারা 
আরাম পাবে এবং এটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। ছয় মাস 
বয়সে বাচ্চারা স্বাধীন হতে আরম্ভ করে । প্রায়ই সে কোলে বসে 
দুধ খেতে চাইবে, দুধের বোতলটাও নিজে ধরতে চেষ্টা করবে। যখন 
সে ক্লান্ত বা বিরক্ত হয়, তখন সে আবার তার শিশুদনের আরামে 
ফিরে যায়। এই সময়টাতে শিশুরা আরাম ও সান্তনা পাবার জন্য 
বা ঘুমিয়ে পড়বার জন্য বড়ো আঙ্ল চোবে। 

শিশুরা যখন ৬--১২ মাসের বয়স, তখন যাঁদ সে অন্য সব 
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বিষয়ে স্বাভাঁবক থাকে, কেবল ঘুমোবার সময় বুড়ো আঙুল চোষে, 
তবে আপনার করার কিছ নেই। কিন্তু যে শিশু জেগে থাকার 
সময়ও আঙুল চোষে, তার জন্য চিন্তা করতে হবে কেন সে আঙুল 
চোষে। তাকে কি অনেকক্ষণ একা ফেলে রাখা হয়? তার কি 
যথেষ্ট খেলনা আছে £ অথবা অন্যেরা তাকে যথেষ্ট সঙ্গ দেয় না? 
1কছ বয়স্ক শিশু আছে যারা স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা থাকলেও খেলায় 
যোগদান করতে পারে না তখন তারা একধারে দাঁড়িয়ে লজ্জায় 
আঙ্ল চুষতে থাকে । এরকম অবস্থায় তার মনে বিশ্বাস অন 
করাতে সাহায্য করতে হবে এবং তার লজ্জা দুর করার ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

অবাঞ্ছিত আঙুল চোষা বন্ধ করার জন্য হাতে ন্যাকড়া জাঁড়য়ে 
দেওয়া বা বুড়ো আঙুলে তেতো ওষুধ লাগানো ঠিক নয়। তাতে 
তার হতাশা আরও বাড়বে, ফলে গৌঁয়ার্তুম করে আরও আঙুল 
চঘষবে। সুতরাং এ সব না করে [শিশুর মনকে অন্য বিষয়ে প্রবাহিত 
করার চেষ্টা করতে হবে, তাকে মজার খেলনা বা খেলা দিয়ে মগু 
রাখতে হবে। খব ছোট শিশুকে অবশ্য এভাবে লোভ দেখিয়ে 
কোন লাভ হয় না। কিন্তু ২-৩ বছরের শিশু এরকম খেলনা বা 
খেলার আরাম*ও লোভ সামলাতে পারে না। আঙুল চোষার কথা 
শিশুকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তাতে তার মন 
আরও বিদ্রোহী হয়ে উঠবে । বরণ্ট তাকে উৎসাহিত ও অন:প্রাণত 
করতে হবে এই বলে যে সে এখন কত বড় হয়েছে সে এখন অন্যান্য 
বড়দের মত হবে, আর আঙুল চুষবে না ইত্যাদি । 

অল্প বয়সে আঙুল চোষায় স্থায়ী দাঁতের ক্ষতি করবে না। 
কারণ স্থায়ী দাঁত বছর ছয়ের সময় ওঠে, প্রায় সব শশুরই তখন 
আঙুল চোষাও বন্ধ করে। 


শিশুদের খাওয়াবার সমস্য: 

সব পিতামাতাদের একটা সাধারণ সমস্যা হচ্ছে__তাঁদের শিশু 
তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী খাচ্ছে না। প্রথমেই জানতে হবে এই সমস্যা 
কি প্রকৃত না কাজ্পানক ? স€আহারী এবং আতিরিন্ত ওজনের 


শিশুদের পিতামাতা আবার এ ধরণের অভিযোগ বেশী করে থাকেন 
বে তাঁদের ?শশন কিছনুই খায় না। শিশএর ওজন যাঁদ বরপ অন;পাতে 
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স্বাভাবিক থাকে, তবে নিশ্চয়ই সে উপযক্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ 
করে। যদি চিকিৎসক বাচ্চার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে আপনাকে এই 
আশ্বাস দেন যে, তার কমবাদ্ধ স্বাভাবিক, তখন বাচ্চাকে আরও 
বেশী খাওয়াতে চাওয়া অযৌক্তিক হবে । দ্বিতীয়ত নানা কারণে 
শিশু প্রকৃতই কম খেতে চাইতে পারে। 

বেশী খিদে এবং কম দের ব্যাপার অবশ্যই একটা আছে। 
বড়দের মতই কোনও কোনও শিশুও সর্বদা খাবারের অপেক্ষায় 
থাকবে এবং বেশ পাঁরমাণে খাবে। পক্ষান্তরে অনেক শিশু আছে 
যারা স্বাস্থ্যবান ও স্বাভাবিক । অথচ খায় খুব কম। এরা ক্লান্ত 
হলে বা অসুস্থ হলে অনায়াসে খাওয়া বন্ধ করে দেয় | কিন্ত প্রত্যেক 
শিশুকেই নিজে নিজে খেতে দিলে তারা যথেষ্ট খেতে বাধ্য। কারণ, 
বড় পাঁরবারে, যেখানে ব্ান্তগত আদর যত্রের সময় কম থাকে, অথবা 
দারিদ্র পারবার যেখানে খেতে পেলেই যতটা পাবে খেয়ে নেয়, এরকম 
পাঁরবারের শিশুরা নিজেরা খায় বলে আপনমনে বেশ অনেকখানি 
খায়। সহতরাং না খাওয়া বা কম খাওয়ার সমস্যাটা আসে িতা- 
মাতার আত উদ্বিগুতার দরুণ শিশুকে চাপ 'দিয়ে তার ইচ্ছার বাইরে, 
অসময়ে অথবা অপ্রয়োজনে খাওয়াবার ফলে । এরই জন্য তার খাদ্যে 
অনপহা জন্মায় ? এই অনীহার সমত্রপাত হয় মা যখন শিশুকে আর 
এক আউন্স বেশী দুধ ঝিনুকে করে খাওয়াতে চেষ্টা করেন, সেই 
সময় থেকেই । জোর করে এ এক আউন্স বা এক ঝনুক বেশী 
দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করার অর্থ শহর খেতে না চাওয়া এবং মুখ 
'ফাঁরিয়ে নেওয়া । এভাবেই ক্রমে শিশ খাওয়ানোর সময় বাধা প্রদান 
করবে, এমনাঁক খেতে ভয় পেতেও সুর করতে পারে । জোর করে 
খাওয়ানোর পরে শিশু বমি করলে ক্রমে সে খাওয়া এড়াতে চাইবে। 
শিশুকে জোর করে খাওয়ানোর এই পর্বেই মা যদি ঘটনা উপলব্ধি 
করতে পেরে প্রয়োজনীয় আত্মসংযম এবং নিয়মানুবার্ততা সহকারে 
{শিশুকে জোর করে না খাইয়ে তার ইচ্ছান,যায়ী খাইয়ে ছেড়ে দেন, 
তবে পরের বারের খাওয়ার জন্য তাঁর শিশুও অপেক্ষা করবে। এটা 
আমার ব্যান্তগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, এতে শিশুর খিদে 
পাবে, পূর্বেকার কম খাওয়ার অভাব পুরণ করবে । একবার খেতে 
গিয়ে যাঁদ শিশু বোতলের দুধ শেষ করতে না পারে, তাকে আধ 
ঘণ্টা পরেই আবার খাওয়াবার চেষ্টা করা অনাচিত। স্বাস্থ্যবান 
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শিশু হলে একবারের কম খাওয়ার তার বৃণ্ধির প্রক্রিয়ায় কিছ 
ব্যাঘাত ঘটবে না। কিন্তু এই সময়ে খাওয়ানোর বিরুদ্ধে শিশুকে 
বদ্ধ করতে হলে অশেষ সমস্যার সন্রপাত হতে পারে। 

প্রায়ই কোনও অসুখ বিসুখের পর শিশুর খাওয়ার সমস্যা 
আরম্ভ হয়। যে কোন অসহখ--বিশেষ করে বিশ্রী ভাবে ঠাণ্ডা লাগলে 
কিছু দিনের জন্য শিশুর খাদ্যে অনিচ্ছা হয়। তখন ধারে ধারে 
খিদে ফিরে পেতে তাকে অবকাশ দিতে হবে। তবেই সে খুব 
তাড়াতাড়ি ঘাটতি খাওয়া পূরণ করে ফেলবে । কিন্তু শিশুর যাঁদ 
দাঘাদন খাবার অনিচ্ছা থাকে, আর তাকে যাঁদ সেই বিমুখ 
অবস্থাতেই জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা হয়, তবে খাবার ইচ্ছা না 
বেড়ে খেতে অনিচ্ছাটাই দাঁঘায়িত হবে। সুতরাং শিশ্‌ খেতে না 
চাইলে খাওয়াবার প্রয়াস না চালিয়ে শিশুর খাওয়ার আকাত্খাকে 
তৈরী করতে হবে। তাকে ক্রমাগত খাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা 
বা তার খাওয়ার ব্যাপারে মায়ের উদ্বিগ্ন হওয়া কখনই উচিত নয়। 
অসুখের পর খিদে ফিরে পেতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে । এরই 
মধ্যে শিশুকে খেতে চাপ দেওয়া বা তার কম খাওয়ার জন্য উদ্বেগ 
প্রকাশ করলে পুনরায় সমস্যার গোড়ায় ফিরে যেতে হবে। শিশু 
যা খেতে সবচেয়ে ভালবাসে, সেটা খেতে দিয়ে খাওয়ার ইচ্ছা ফেরাতে 
সাহায্য করতে হবে। শিশুরা সাধারণত ভাতের বদলে ডিম, কলা, 
রাঁট.ও আল: খেতে পছন্দ করে । অথবা হয়তো সে তার নিজের 
খাদ্যের চেয়ে তার বাবার খাদ্যই বেশী পছন্দ করল, তাকে কিছুটা 
সেই খাবার দেওয়া যেতে পারে। একটুকরো মসলা মাখান খাবার 
দিলেও ক্ষাত হনে না, কিল দুটো খাবারের মধ্যবত সময়ে বিস্কুট 
বা চানাচুর জাতীয় খাবার দেওয়া ঠিক নয়। সেগুলো খেলে পরে 
আর সম্ভবত সে খেতে পারবে না। 

শিশুর খাদ্যবস্তর মধ্যে কয়েকটা জিনিস খেতে না চাইলে সে 
খাবার তাকে মাস দুই খেতে না দেওয়াই ভাল । সাধারণত শিশুরা 
দুধ এবং ভাত খেতে পছন্দ করে না। সেক্ষেত্রে দ্ধ দিয়ে দই বা 
পায়েস করে খেতে দিলে পুষ্টি সমানভাবেই জোগাবে। অথবা 
সামান্য চা মিশিয়ে দুধ দিলে শিশুরা সেটা খেতে চাইবে। ভাত 
দেওয়া দু-এক মাস নার্বঘে বাদ দেওয়া 


খায় তারপর শিশুর 
দাম্ট আকর্ষণ না করে অল্প করে ভাত দতে আরম্ভ করতে হবে। 
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তখনও যাঁদ ভাত না খেতে চায়, আপাতত বন্ধ রেখে পরে আবার 
চেষ্টা করতে হবে। . ৮ 

কম ওজনের শিশু : এটাও পিতামাতার একটা চিরসমস্যা। 
তাঁদের চোখে তাঁদের শিশু বড় রোগা । রোগা হওয়ার বিভিন্ন কারণ 
থাকতে পারে । পিতামাতা খাটো দেহা হলে বাচ্চা ব্যাতিক্রম হবে 
আশা করা যায় না। দেখতে হবে শিশু সাক্রয় এবং স্বাস্থাবান কি না 
যদিও সে বড় আকৃতির শিশুর থেকে কম খায় । শিশু নিজস্ব ধরনে 
কমবৃদ্ধি অব্যাহত আছে কনা, তাও লক্ষ্য রাখতে হবে। 

প্রকৃতপক্ষেই কম খাওয়ার জন্য রোগা শিশুও আছে। শৈশবে 
খাওয়ানোর ব্যাপারে অদ্ভূত সমস্যা থেকে এই কম খাওয়ার সংব্রপাত 
হতে পারে। এর আগেই কম খাওয়ার সমস্যার কথা বর্ণিত হয়েছে। 
সেই অনঃসারে এই সমস্যার সমাধান করা কর্তব্য 

কিছু সংখ্যক শিশু আছে,-এদের প্রকৃতপক্ষে খাওয়ার কোন 
সমস্যা থাকে না । তাদের িদেই কম থাকে । এই ব্যাপার বড়দের 
ক্ষেত্রেও দেখা যায়। সুতরাং একই পদ্ধাতি গ্রহণীয়। কম খিদের 
শিশুদের অল্প পাঁরমাণেই কক পদ্রান্টকর খাদ্য দেওয়া উচিত । 
ভাজা খাবার খেতে দেওয়া উচিত নয় ॥ তাতে খিদে মরে যায়। 
জলখাবার হিসাবে বিস্কুট জাতীয় খাবার দেওয়া বন্ধ করতে হবে। 
এতে কোনও পষ্টিমল্য নেই। শিশ যেহেতু একেবারে অনেকটা 
খেতে পারে না, সেইজন্য তাকে কলা, ছানা, রুটি, মাখন ইত্যাদি 
পুষ্টিকর খাবার দুটি প্রধান খাওয়ার মধ্/বতাঁ সময়ে দিলে তার 
দেহের পুষ্ট জোগাতে সাহায্য করবে। 

কোনও কোনও শিশু রোগা হয় তার অত্যধিক চণলতার জন্য | 
এই ধরনের শিশুরা কখনও শান্ত থাকে না। এদের দেহে বেশী 
ওজন আশা করা যায় না। অথচ তারা স্বাভাবিক খায়, তাদের 
চবাস্থ্যও ভাল সুতরাং এদের জন্য চিন্তার কারণ নেই। 

অসুখশীবসুখের জন্য শিশুর সাময়িক ওজন কমলে প্রথমেই তার 
পেটে খিদে ছিরে আসার অপেক্ষায় থাকতে হবে । অনিচ্ছায় জোর 
করে খাইয়ে ওজন বাড়ানোর চেষ্টা করা কখনই উচিত নয়। অসখের 
জন্য ওষুধপত খেয়ে শিশুর খিদে নষ্ট হয়, এমনকি তার বামি বাম 
ভাব থাকে । সুতরাং এ অবস্থা কাটিয়ে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় 
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নফরে আসতে দিতে হবে। স্বাভাবিক হলে সে হৃত ওজন ফিরে 
পাবে। 

এ সবের পরও যাঁদ শিশু কম ওজনের হয়, তাকে যাঁদ ক্রান্ত- 
স্তিমিত দেখায় এবং সে যাঁদ খিদে ও শান্তি হারায়, তবে তাকে 
চাঁকৎসক দৌখয়ে পরীক্ষা করা দরকার । 


অতিরিক্ত ওজনের শিশু : 


শিশু আতরিন্ত ওজনের হলে ভারতীয় পিতামাতাগণ [শেষ 
সমস্যা বোধ করেন না। তাঁরা বরণ মোটা শিশুর জন্য গর্ব বোধ 
করেন যে কত ভালভাবে তাঁদের শিশুকে লালন-পালন করছেন । 
চিঁকৎসকগণ কিন্তু অন্যরকম ভাবেন। বর্তমানে 'চাকসকগণ 
অন:ভব করছেন, শিশড তার জীবনের প্রথম কয়েক বছরে আঁতীরন্ত 
ওজনসম্পন্ন হলে তার প্রকৃত মেদকোষগাল বাড়বে । সেই মেদকোষ- 
গড়ল বৃদ্ধির জন্য শিশু সবসময় প্রয়োজনাঁতীঁরন্ত খাবে। প্রাপ্ত- 
বয়স্ক হলে সে স্থল চেহারার হবে এবং ভীবধ্যতে এদের উচ্চ রক্তের 
চাপ ও ডায়াবেটিস হবার সন্তাবনা থাকে। 

সুতরাং শিশুর ওজন প্রয়োজনের আঁতারন্ত হলে শৈশবই তা 
শোধন ও প্রাতকার করার সবোৎকৃষ্ট সময়। মেদবর্ধক খাদ্য 
যেমন মাষ্ট, 'সারয়াল (দানাজাতীয় খাদ্য), ভাত, আল এবং 
স্বেহজাতীয় খাদ্য মাখন, ঘা ইত্যাঁদ স্থল শিশুকে কম দিতে হবে। 
তাকে দুধ, মাছ, যথেষ্ট ফল এবং সবজা ইত্যাঁদ পুষ্টিকর খাদ্য 
দিতে হবে। এসব তার খিদে মেটাবে, অথচ মেদ ও ওজন 
বাড়াবে না। 

বড় শিশুদের বেশি পরিমাণ পদাষ্টকর খাদ্য খেলেই প্রয়োজনাতি- 
রিন্ত ওজন হয়। কারণ এরা খুব কম দৈহিক পাঁরশ্রম করে। 
সথংলদেহী শিশুরা অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে লজ্জা পায়। 
ফলে তাদের সাক্রয়তা কমে । তারা কম খেলাধূলা করার ফলে 
ঘরেই বেশীক্ষণ কাটায় এবং নিজেদের সান্ত্বনা দেবার জন্য সর্বদা 
খায়। পিতামাতার উচিত তারা বাইরে অপর শিশুদের সঙ্গে যাতে 
খেলে তার জন্য সাহায্য করা । মেদবর্ধক খাদ্য স্কুল ও আতিরিন্ত 
ওজনের শিশু দের মোটেই দেওয়া উচিত নয়। সেইজন্য বিস্কুট বা 
জলখাবারের টুকটাক খাদ্য বাড়তে না রাখাই ভাল। কারণ ওই 
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খাবারগুলো দেখে তারা লোভ সামলাতে পারবে না, যখন খিদে 
পাবে তখন কাঁচা শশা, কাঁচা টম্যাটো এবং ট্যাঁড়শ প্রভৃতি স্যালাড 
অল্প পাঁরমাণে খেতে দিতে হবে। সে সব বিষয়ে তারা আগ্রহী, 
সে সমস্ত বিষয়ের দিকে তাদের মনকে আকৃষ্ট করাতে হবে যাতে 
সর্বদা খাওয়ার কথা ভুলে যায়। তাদের খাদ্য থেকে চিনি, ভাত, 
আলদ, ঘাঁ এবং মাখন বজন করে প্রোটনযুন্ত খাদ্য ও শাক-সবজী 
খেতে দিতে হবে । বয়ঃসান্ধর আগে পর্যন্ত ৮ থেকে ১৩ বছর বয়স্ক 
বহু ছেলেমেয়ের ওজন স্বাভাবিক ভাবেই একটু বেশী হয়। বেশী 
ওজনের জন্য চীন্তত হওয়া বা সে বিষয়ে খুব বেশী মনঃসংযোগ 
করার কোন প্রয়োজন নেই। সমবয়স্ক অন্যান্য শিশুদের অপেক্ষা 
স্কুল শিশুরা হয়তো আরও বেশী আত্মসচেতন হয়। স্বভাবতই 
তারা লম্বা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আঁতীরন্ত ওজনও হবে। 


১৯৯ 


অষ্টম অধ্যায় 
আচরণগত সমস্য! 


্বার্থপরত! : দুই থেকে আড়াই বছর বয়স্ক স্বাভাবিক শিশুরা 
নিজেদের মনেই নিজেরা খেলে । পছন্দমতো খেলনা তারা দখল 
করে নেবে। এই বয়সের শিশুরা সমবয়স্কদের সঙ্গে মিশে খেলবে 
আশা করা যায় না। এই সময়ে তাদের সত ও দখলীকৃত 'জানস- 
পন্র ত্যাগ করার জন্য জোর করলে বিপরীত ফল হবে-__আরও মাঁরয়া 
হয়ে তারা তাদের সম্পত্তি রক্ষা করবে, কাউকে তা দেবে না, দিতে 
বললে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেবে। এই বয়সেই তাকে অন্যকে 
কিছু দিতে শেখাতে হবে । নিজের অংশ শিশুকে দিয়ে, তাকেও 
{দিতে শেখানো ভাল পদ্ধাত। যাঁরা আদান-প্রদান করেন, তাঁদের 
মধ্যে পালিত শশ: দিতে ও নিতে শেখে । দুই তন বছরের কোনও 
শিশু অন্যান্য শিশুদের খেলনা কেড়ে নিতে চাইলে তাকে সেই সব 
শিশুদের সঙ্গে খেলতে দিতে হবে, যারা এরকম করে না, যারা দিতে 
চায়। তখন সেই শিশুও মাঝে মাঝে তার খেলনা অন্যকে 'দয়ে 
খেলতে চাইবে । তিন বছরের শিশু সাধারণত অন্যদের সঙ্গে মিশে 
খেলতে শেখে । বাচ্চাদের খেলায় বৌশ হস্তক্ষেপ করা উচিত না। 
দভাগ্যিবশত কিছু মা আছেন, যাঁরা নিজের বাচ্চার আঁধকার নিয়ে 
অত্যন্ত সচেতন । 'কন্ত শিশুদের এটাই শেখাতে হবে যে তাদের 
সকলের সঙ্গে মিশে থাকতে হবে, পিতামাতা তাদের সবসময় আগলে- 
আগলে রাখবে না। 

সাধারণত পাঁরবারের প্রথম শশুর অন্যান্যদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
থাকার ব্যাপারেই সমস্যা দেখা দেয়। অবশিষ্ট শিশুদের বেলায় 
ততটা সমস্যা আসে না। কারণ আগ্রহী ও উৎসুক িতামাতারা 
সুরু থেকেই তাঁদের প্রথম সন্তানকে নয়ে হৈ চৈ করেন, ব্যস্ত হয়ে 
পড়েন। তাঁরা অনবরত শশুর সান্নিধ্যে থেকে খেলা দেন, শিশুকে 
নিজে নিজে খেলতে শেখান না। প্রায়ই তাঁরা তাঁদের শিশুকে অন্য- 
দের সামনে জাহির করতেও চান। এর অর্থ কিছুটা না হয় বোঝা 


৯২০ 


যায়। কিন্তু সেই শিশু যখন বড় হয়ে উপলব্ধি করবে যে সে-ই 
সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এবং সব আদরের ভাগী, তখন আর 
সে তার সেই অধিকার ছেড়ে দিতে একটুও পছন্দ করবে না, তা হলে 
দেখা গেল সেই শিশু না শিখল স্ব-নির্ভর হতে, না শিখল নিজেকে 
খুশী করতে । অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয় তার চিত্তাবনোদনের 
জন্য। অপরদিকে সে বড়ই হয় এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে যে সে-ই 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যান্ত। সে দিক দিয়ে চিন্তা করলে তাকে বড় 
বাত ‘শিশু বলে মনে হয়। সুতরাং সর থেকে শিশুর দিকে 
আতীরন্ত নজর না 'দিয়ে তাকে স্বনির্ভার হতে শেখানো উচিত এবং 
বুঝতে দেওয়া উচিত যে শিশুর ইচ্ছা মত সবসময় সব কিছ 
চলবে না। 


হিংসা: কিছু পরিমাণ হিংসা প্রত্যেক শিশুর মধ্যে থাকাটাই 
স্বাভাবক যেমন থাকে বড়দের মধ্যে । তবে বড়দের সেই ভাবটা 
নিয়ন্্রণ করার ক্ষমতা থাকে। তাঁরা যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে সেটাকে 
{ববেচনা করতেও পারেন, কিন্তু বাচ্চাদের হিংসা নিয়ন্ত্রণ করতে 
সাহায্য করতে হয়। শুরা হিংসার অনন্ভূতিকে যান্তি দিয়ে ঢেকে 
রাখতে পারে না, সেইজন্যই তাকে বুঝতে সাহায্য করতে হবে যে 
এরকম হিংসা করার কোন ব্যান্ড নেই, এবং তাদের সেই অনহভাঁতকে 


এটা তার মত 


্রাতিকিয়া স্বরূপ তখন সে আবার ছোট হতে চায়, বোতলে দন 


খেতে চায়, বিছানায় প্রত্রাব করতে ত চায় এবং কোলে উঠে বেড়াতে 
চায় ইত্যাদি । এরকম অবস্থায় বরং দশশ্াটকে বকাবাঁক না করে 


এবং তার হিংসার মনোভাব নিয়ে কৌতুক না করে, তার ক কিছ 
চাঁদা মেটানো ভাল। শীরই বোতলে দুধ খাওয়ার 
১২১ 
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তার নিজেরই বোকা বোকা লাগবে আর বড়দের কোলে কোলে ঘুরে 
সে ধৈর্য হারাবে. । তখন: আর সে বাচ্চার মত ব্যবহার চাইবে না। 
সঙ্গে সঙ্গে তাকে উপলাব্ধি করাতে হবে যে নতুন আসা বাচ্চাঁটর চেয়ে 
সে কত বড়, কত বাাদ্ধমান।. নবাগত বাচ্চার প্রাতও ভালবাসা 
প্রদর্শনে ভর পাওয়া উচিত নয় । শিশুরা বেশী সুখী এবং নিরাপদ 
বোধ করে যখন তারা অনুভব করতে শেখে যে পাঁরবারের সকলেই 
সমান আদৃত। “সে বাবার খুব প্রিয়”--এ ধরনের কথা বড় 
দুঃখজনক ৷ এ কথা হয়তো গুরুত্ব দিয়ে কেউ বলতে চান না। 
বড়দের কাছে এটা ঠাট্টার ছাড়া কিছ না। কিন্তু এ ধরনের কথায় 
যাকে প্রিয় বলা হল এবং যাবে পরিত্যাগ করা হল-_উভয়ের মধ্যে 
অসীম নিরাপত্তাহীন বোধ জাগে । সামায়ক মতাঁবরোধকে গ্রাহ্য না 
করে. পারবারের সকলকে সমান ভালবাসা ও প্রশংসা দেখালে সেই 
পরিবারের শিশুর মনেও বিশ্বাস এবং নিরাপদবোধ আসে । শিশুকে 
সেরকম পাঁরবেশেই মানুষ করা উচিত। অনুরূপ ভাবে শিশুদের 
কখনই বলা উচিত না-_-তুঁম বাবাকে বেশী ভালবাস, না মাকে 2 
এভাবে শশুর মনে বাবা-মায়ের প্রাত ভালবাসাবোধের পার্থক্য সৃষ্টি 
করা ঠিক নয়। বড়রা এই ধরনের প্রশ্ন করে শশুর মুখ থেকে উত্তর 
আদায় করে আনন্দ করেন, কৌতুক করেন । কিন্তু এরকম সব কথায় 
শিশুর মনে অবাঞ্ছিত লক্ষণ দেখা দিতে পারে এবং এতে তারা 
অসুখী হয়। শিশুদের এমনকি “মা-কে মারো তো’ বা অন্যদের 
মারতে বলে বড়রা তামাসা উপভোগ করেন । এর ফল হলো অন্যকে 
আক্রমণ করে প্রশংসা পেতে বাচ্চাকে শেখানো হলো । 

নবাগত বাচ্চার ওপর 
অনহভাতিতে যত্রের সঙ্গে পারবার্ততত 


নবাগত বাচ্চা তো শিশুরাই । তখন নতুন-পাওয়া ভাইবোনের ওপর 
অপেক্ষাকৃত বড় ভাইবোনের দায়িত্ববো: 


অপটু হাতে বাচ্চাকে ঘাঁটাঘাঁট করলেও কোন 
অগ্রজ শিশুর এই সাহায্যকে প্রশংসা করতে হবে। 
হবে, তৃপ্তি পাবে। এতে তার হিংসা ক্রমে সম্পূর্ণ পারবাঁত'ত হবে। 
ছোট ভাই বা বোনের জিনিষপন্র ধর 
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বেশী মেলামেশা করতে হবে যাতে সে এটা মনে না করেযে মা 
তাকে ত্যাগ করেছেন । আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদেরও সতর্ক 
করে দিতে হবে যে তাঁরা যেন তার দিকে না তাঁকয়ে এবং তাকে 
বাদ দয়ে কেবল মান্র নতুন বাচ্চাকে দেখে তার সম্পর্কেই কথাবাতা 
ও প্রশংসা না করেন। পাঁরবারের অন্যান্যরও মনোযোগ নবাগত 
শিশু ও পুরানো শিশুর প্রাত সমান থাকা বাঞ্ছনীয় । 

নবাগত ভাই বা বোনের আগমনের পর তার ওপর অগ্রজের 
হিংসা-দ্বেষ দেখা না গেলেও একটু বড় হয়ে সেই বাচ্চাই যখন 
অগ্রজের খেলনা নিতে যাবে, তখন কিন্তু সে তার হিংসা প্রকাশ করে 
ফেলবে__এরকম দেখা যায়। সে ছোট ভাই বা বোনকে ধরে মারবে। 
তখন সেই ছোট বাচ্চাকে রক্ষা করতে হবে। সময়মত ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত থাকলে অগ্রজকে ভর্খসনা করতে হবে ছোটকে মারার জন্য। 
কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাকে স্রেহ-ভালবাসা দেখাতে এবং আদর করতে 


হবে। কারণ মন্লত বড়দের স্বেহাদর দেখানোর ভ্রুটির জন্যই [শশুর 
শহংসা-বোধ আসে । 


অগ্রজ শিশুরা অবশ্যই মাঝে মাঝে ঝগড়া করবে। কিন্তু তাদের 
প্রাতযোগিতায় অবতীর্ণ হতে দেওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ তাদের 
লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন, “দেখতো তোমার ছোট বোন কত ভাল, 
ও তোমার মত নয়”_এই কথায় অগ্রজ সন্তান লজ্জা পাবে, নিজেকে 
ছোট বোনের থেকে নীচু মনে করবে এবং তখনই প্রতিযোগী 
মনোভাব গ্রহণ করবে। শিশুরা চায় পিতামাতার কাছ থেকে প্রশংসা 
পেতে । সেই পিতামাতা যখন এইভাবে একটা পক্ষের হয়ে কথা 
বলেন, তখনই শিশু ছোট ভাইবোনের সঙ্গে ঝগড়া করতে ও তার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে উৎসাহত হবে। এই প্রাতিযোগী মনোভাব 
তাঁর আকার ধারণ করলে তাকে থামিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে বাদ্ধমানের 


কাজ। তার মনকে অন্য ব্যাপারে প্রবাহিত করে বা ছোট ভাই বা 
বোনের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিতে হবে। কখনই তাদের যাান্ততর্কের 
ভিতরে নিজেকে জড়িয়ে একের চেয়ে অপরকে বেশী নিন্দা বা প্রশংসা 
করা উচিত নয়। 


বিশেষ লমস্যা : ছোট বয়সে শিশুর খেলাধুলা যে নিছক 
আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার নয় এটা অধিকাংশ বাবা মা-ই উপলব্ধি 
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করেন না। প্রকৃতপক্ষে এই খেলার মধ্যে দিয়েই শিশুর স্কুলে 
যাওয়া॥বা অন্যান্য শিক্ষার হাতেখাঁড় হয় বলা যায়। শিশুর 
স্বাভাবিক ইচ্ছাগ্ীলকে সঠিক পথে চালিত করবার জন্য তাকে 
ইচ্ছেমত জিনিষ তোর করতে দিতে হয়, তার কল্পনা শান্তকে 
শ্বকাশত করার চেষ্টা করতে হয়। অর্থহীন 1কছদ 'ছড়া মুখস্থ 
করালে কোন লাভই হয় না। যাকে আমরা নিছক খেলা বাল, 
তারমধ্যে দিয়ে শিশু কিভাবে বিকাশ লাভ করে, তা শিশুর তিনমাস 
বয়স থেকে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে। [তিনমাস বয়সে রঙীন 
[কিছু দেখলেই ?শশহ উত্তোজত হয়ে তা ধরবার চেষ্টা করবে। ধরতে 
না পারলেও বারবার সে হাত পা ছংড়তে থাকবে। কয়েক দিনের 
মধ্যে সে সেটাকে ধরতে [শিখে যাবে, তারপর ধরেই সেটাকে সে মুখের 
মধ্যে পুরে ফেলতে চাইবে। তারপর কয়েক মাসের মধ্যেই সে 
একটাকে ফেলে আর একটা খেলনা ধরবার চেষ্টা করবে। ব্যাপারটা 
আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও আসলে কিন্ত: এই খেলার মধ্যে 
য়ে শিশুর দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটছে। বোঁশর ভাগ বাবা মা এই পদ্ধাঁতর 
কার্যকারিতা বোঝেন। তাই তাঁদের উচিত এই পদ্ধাততে শিক্ষার 


অগ্রগাঁত চাঁলয়ে যেতে দেওয়া । 


কেমন খেলায় মত্ত হয়ে পড়ে । কিন্ত দোকান থেকে আনা সংগ্দর 
একখানা রেলগাঁড় তাকে বেশিক্ষণ আকর্ষণ করতে পারে না, কেন 


না সেখানে তার কল্পনার রথ তো থেমে যাচ্ছে। 
জল কাদা নিয়ে খেলার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা শিশুদের মধ্যে 


দেখা যায়। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুটি ?শশহ জল নিয়ে 


পরস্পরের দিকে ছিটিয়ে খেলায় মত্ত থাকার সময়ে কেমন সংখ 
অনুভব করে। তাদের এই খেলা বন্ধ করে শিশুকে ছিমছাম 


রাখাটা কি বোকামী নয়? শিশুর এই সুখ আর আনন্দ কেড়ে 
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নেবার আঁধকার ক কারো আছে? সুখী পাঁরপনর্ণ শশু বেড়ে 
উঠবে সাত্যকারের সুখী ও তাজা পর্ণ মানু হিসেবে । 

দেওয়াল বা ‘গাছে ওঠার একটা স্বাভাঁবক প্রবণতা শিশুদের 
মধ্যে আছে । স্বাভাবকভাবে বাবা মা চাইবেন এসব করতে গিয়ে 
যেন কোন বিপদ না হয়। বেশ তো, বারণ না করে দুর থেকে লক্ষ্য 
রাখুন, দেখবেন ওরা নিজেরাই সাবধান হয়ে এ খেলায় মত্ত 
হয়েছে। 


প্রথম দুই বা তিন বছর বয়সে শিশুরা সঙ্গীদের সঙ্গে খেলতে 
পারে না। তখন তাদের বাস তাদের নিজস্ব জগতে । এ সময়ে 
তারা তাদের বাবা-মা বা অন্যান্য বড়দের হাবভাব চলাবলা নকল 
করার চেষ্টা করে থাকে । এই বয়সে অন্য ?শশুদের মধ্যে ছেড়ে 
দিলেও সে নিজের খেলা নিয়েই মেতে থাকে--দলের খেলায় যোগ 
দেয় না। 

এই বয়সে নিজের 'জানষ বলে কোন ধারণা ?শশুর মধ্যে গড়ে 
ওঠে না, এই সময়ে সে যা চাইবে সেটা দেওয়াই উঁচিত। এটা 
অপরের জিনিষ সুতরাং চেয়ো না-_এজাতীয় মনোভাব এসময়ে 
দেখাবার দরকার হয় না, এসময়ে, শিশু নিজের খেলনাও অবলালা- 
ক্রমে অন্যকে দিয়ে দেয় এইভাবে তারা আদান-প্রদান শিখে নেয়, 
তাই অন্য শিশুদের কাছ থেকে নিজের শিশুকে বশ বেশি আলাদা 
করে রাখার চেস্টা না করাই উাঁচত। বাবা-মায়েরা যাঁদ বোঝেন 
অপরের জিনিষ এ বয়সে চাওয়া বা নেওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার, 
তাহলে তাঁরা সহজেই শিশুকে বিড়ম্বনার মধ্যে না ফেলে যার 'জানিষ 
তাকে ফেরত দিতে পারেন। শিশুরা অন্যদের দেখেই শিখবে যে 
পরের জিনিষ নিতে নেই, কোনরকম বকাঝকা না করে বাবা-মাকে 
দেখতে হবে পরের জনিষ যেন সে ঠিকমত ফেরৎ দেয়। 

কর্তব্য: আজকাল আধকাংশ লোকই বহু আত্মীয়-স্বজন 
শিশুদের যতদুর সম্ভব স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়া কর্তব্য । 

শিশুরা গোড়া থেকেই তাদের বাবা-মাকে অনুকরণ করতে 
ভালবাসে, বাবা-মার মত জামা কাপড় পরতে চায় বা মায়ের রান্না- 
ঘরের কাজকর্ম অননকরণ করে। এর পাঁরণাঁতিতে কিন্তু ভালই হয় ॥ 
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শিশুরা নিজের নিজের জামা কাপড় পরতে শেখে । এই প্রবণতাকে 
কিন্তু গোড়া থেকেই উৎসাহই দেওয়া উচত। শিশুকে তার নিজের 
পোষাক নিজেকেই পছন্দ করে নিতো দন । খেলার ছলে তাদের 
নিজের খেলনা নিজেকেই গুছিয়ে রাখতে শেখান ! আপনার কাজের 
সময়ে হাতের কাছে জানষপন্র এীগয়ে দিতে বলুন । এইভাবে শিশু 
বড় হলে দেখা যাবে স্বাভাবকভাবেই সে সংসারের কাজে আপনাকে 
সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে, বাবা-মার উাঁচত নয় শিশুর সব কাজ 
করে দেওয়া । বরং ভালভাবে তাদের বলা উচিত বাবা-মার কাজে 
সাহায্য করার জন্যে। এই ভাবে সাহায্যের মনোভাব গড়ে উঠবে 
শিশুর মধ্যে । 

ঘুমের সমস্যা: ছোট্ট শিশ; তার দরকার মত ঠিকই ঘনিয়ে 
নেয়, কিন্তু শিশু একটু বড় হলে তার দরকার মত ঘুমের ব্যাপারটা 
বেশ কঠিন হয়ে পড়ে । ঘুমের গুরুত্বটা কিন্তু অনেক বাবা মা-ই 
বুঝতে পারেন না, তাঁদের আশা, শিশু তাঁদের জীবনযাত্রার 
অনুসারীই হবে । তার মানে, বন্ধবান্ধবের সঙ্গে গল্পগন্জবের পর 
বা টোলাভশন শো দেখার পর অনেক রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তবে 
ঘুমের ব্যবস্থা । দুবছর বয়সের শিশুর নিজের একটা ইচ্ছা অনিচ্ছার 
জন্ম হয়। এই সময়ে সে সহজে ঘুমোতে চায় না। 
সঙ্গীদের নিয়ে খেলাতেই তাদের বেশ ঝোঁক থাকে, টোলভিশন 
দেখতেও তাদের ইচ্ছে হয়। মোট কথা যতক্ষণ না খুব ঘুম পাচ্ছে 
ততক্ষণ তারা কিছ তেই শোবে না। {কন্তু এটা চলতে দিলে তার 
ঘুমোতে. ক্রমাগত দোরই হতে থাকবে- পাঁরণাতিতে সকালে উঠে 
স্কুলে যাওয়াটা একটা সমস্যার দাড়য়ে যাবে । এর অর্থ হলো, 
তার যতটা ঘুমের দরকার, ততটা ঘুম হচ্ছে না, এর ফলে শিশুকে 
তাদের মাথা ধরে ও তারা কোনমতেই পড়াশোনায় 


অসুস্থ দেখায়, 
মন দিতে পারে না। বাবা-মা এক্ষেত্রে শিশুকে টানক খাইয়ে স্কুলের 
কাজ শেষ করার জন্য অনেকক্ষণ বসতে বাধ্য করেন। অনেকক্ষণ 


ধরে বই নিয়ে বসতে বাধ্য করলে সে কিছুতেই পড়াতে মনোনিবেশ 
করতে পারে না। স্কুলের কাজ তখন তার কাছে বিরাট বোঝা হয়ে 


একটি দু-বছরের শিশুর চাই বারো ঘণ্টা ঘুম, ছয় থেকে নয় বছরের 


চলবে। এই সময়ের পার্থক্য অবস্থা বিশেষে হতেই পারে__-সব 
ব্যাপারটাই অভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল । তাই দেখতে হবে যাতে 
শিশু তাড়াতাঁড় ঘুমোতে যায় ও প্রয়োজনীয় সময়টুকু ঘুমোতে 
পারে। অবশ্য মাঝেমধ্যে নিয়ম ভাঙতেই পারে, কিন্তু তা কেবল 
ব্যাতক্রম, কিন্তু সপ্তাহের ছুটির দন বাদে সবাঁদন বাঁধা রুটিন 
অন:যায়ী চললে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে-ফলে শিশুর 
তাড়াতাঁড় ঘুমিয়ে পড়তে অসুবিধে হবে না। 

ঘমোবার আগে বাঁড়র পাঁরবেশ শান্ত থাকা দরকার। [শশ 
যেন এ সময়ে খুব উত্তোজত বা অত্যন্ত ক্লান্ত না থাকে। এর জন্যেও 
রুটিন অনুসরণ করা দরকার । আরাম করে শুইয়ে এসময়ে তাকে 
গল্প বলা যেতে পারে। এ সময়ে কেউ যেন শিশুকে বিরন্ত না 
করে। এতে হয়তো আপনার ওপর বাড়তে আগন্তুক আত্মীয় বা 
বন্ধ ক্ষুণ্ণ হতে পারেন, কিন্তু সেটুকু মেনে নিতেই হবে, শুধ এটুকু 
কেন স্বাস্থ্যবান সন্তান পেতে হলে অনেক স্বার্থ ই ত্যাগ করতে হয়। 

আধ্দীনক মা-বাবারা শশুর ঘুমের ব্যাপারে অবহেলা করেন 
দেখেই এত কথা বলার দরকার হলো । 

কর্মরতা মায়েরা : কর্মরতা অনেক মা-ই মনে করেন তাঁরা 
কিছুতেই আদর্শ মা হতে পারছেন না। আমাদের সমাজে আজও 
এই ধারণা প্রচালত যে, সন্তান পালন একমান্র মায়েরই কতব্য। 


তবে একথা ঠিকই যে জোর করে কোনমতেই বলা যাবে না-_কর্মরতা 
মা মাত্রেই খারাপ আর ঘরে থাকা মা মাত্রেই ভাল। দেখা গেছে 
বোঁশর ভাগ কর্মরতা মহিলা কাজের পর প্রায় সবটুকু সময়ই বাঁড়তে 
পাঁরবারের সঙ্গে কাটাতে ভালবাসেন, অপরাদকে .যে সব মাঁহলা 
বাঁড়তে থাকেন তাঁরা ক্রমেই দৈনন্দিন একঘেয়ে কাজের মধ্যে, 
সাংসারিক নানা সমস্যার মধ্যে একঘেয়ে বোধ করেন। তাই 
আমাদের ধারণা বাইরে কাজ করতে বেরূলেই যে মা 'হসেবে খারাপ 
ইয়ে যেতে হবে এমন কোন কথা নেই। এ নিয়ে অনেকে কটাক্ষ 
করতে পারেন, কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের মুখ বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থাই 
করা উচিত। দেখা গেছে শিশড বড় হয়ে তাদের মায়ের কর্ম'রতা 
ভূমিকার জন্য গর্ই বোধ করছে। আদর্শ মা হতে গেলে কর্মরতা 
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মাহলাকে এমনভাবে কাজের বণ্টন করে নিতে হবে যাতে সংসার বা 
কাজ কোনটাই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। 

সন্তানের জন্মের পর এক বা দুমাস পর্যন্ত মা তো ছুটিই পান। 
এই সময়ে শিশুকে যতটা সম্ভব বুকের দুধ খাইয়ে যাবেন। পরে 
অবশ্য বোতলের দুধ তো খাওয়াতে হবেই। কন্তু কাজে যোগ 
দেবার পরও শিশুকে বুকের দুধ দেওয়া বন্ধ করবেন না। নব- 
জাতকের সহজেই সংক্লামত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আর বুকের দুধ 
হচ্ছে সেই সংক্রমণের সবচেয়ে বড় প্রাতষেধক। কোন কোন ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে বোতলের দুধ খাওয়া শুরু করার সময়ে কোন কোন 
শিশুর গোড়ার দিকে গরুর দুধে আযালাজ দেখা দিচ্ছে _এর থেকে 
গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে । তাই মায়ের কাজে যোগ দেবার 
অন্তত দু সপ্তাহ আগে শিশুকে বোতলের দুধ ধরাতে হবে। যে সব 
মায়ের কাজের সময় অপেক্ষাকৃত অল্প তাঁরা জীবাণুম্ন্ত বোতলে 
[শিশুর অন্তত একবার খাবার মত বুকের দুধ ধরে রেখে দিয়ে যেতে 
পারেন। কিন্তু তা সম্ভব না হলে নির্দিষ্ট পদ্ধাততে সাবধানতার 
সঙ্গে টিনের দুধ তোর করে প্রথমে এক বোতল ও ক্রমে তা বাড়িয়ে 
দু বোতল খাওয়ানো যেতে পারে। কিন্তু বাড়িতে থাকার সময় 
মায়ের উচিত হবে যতদিন সম্ভব ততাঁদন বুকের দুধ শিশুকে খাইয়ে 
যাওয়া । এটা যে কেবল শিশুর পক্ষে মঙ্গলজনক তাই নয় এতে 
মায়েরও অনেক পরিশ্রম বাঁচে । 

সৌভাগ্যব্রমে আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থায় মা ছাড়াও সংসারে 
[শশদকে দেখার লোকের অভাব হয় না, তাই বাড়িতে এসে কৃতজ্ঞ বা 
স্বাভাবিকভাবেই শন পাঁরচযাকারিনী আত্মীয়ার কাজে সাহায্য 
করতে চাইবেন । যদ পরিবারে সে রকম কাউকে পাওয়া না যায়, 
তাহলে মাকে বাইরের সাহায্য নিতেই হয়। বড় বড় শহরে ভাল ভাল 
কচ আছে_সে সব জায়গায় অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত লোকেরা শিশুর 
দেখাশোনা করে থাকেন । কিন্ত এই ক্লেচের সংখ্যা খুবই সাঁমিত, 
তাই এই অবস্থায় মাকে বাইরের লোকের শরণাপন্ন হতেই হয়। এই 
সব ক্ষেত্রে কাজে বেরিয়ে যাবার আগে শিশুর স্বান বা কঠিন খাদ্য 
খাওয়াবার ব্যাপারটা নিজের উপাস্থিতিতেই সেরে নেওয়া উচিত। 
সাহায্যকারিনী যদ চটপটে হয়, তাহলে তাকে শিখিয়ে নিতে হবে 
একভাবে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বোতল পাঁরজ্কার করে দুধ ভরতে হয় । 
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নইলে নিজে এক বা দু-বোতল দুধ তৈরী করে ফ্রিজে রেখে বেরোন 
ভাল। নইলে থামোক্লাক্সে গরম জল রেখে যেতে পারা যায়। পরে 
দরকার মত তাই দিয়ে দুধ তোর করে নেওয়া যেতে পারে । প্রথম 
প্রথম সাহায্যকারনীকে মা নিজের সামনে দুধ তোর করতে বলবেন 
_যাতে সে ঠিক ঠিক সব কিছু করতে পারে 


মায়ের পক্ষে চাকরী ও ঘরের কাজ একা হাতে নপুণভাবে করা 
যে সম্ভব নয় এটা শিশুর বাবারও বোঝা উচিত । আমার জানা এক 
যমজ কন্যার বাবাকে খুবই তৎপর দেখোঁছ এ ব্যাপারে । তাঁর স্রী 
স্কুলে চাকরী করেন, কিন্ত স্বামী নিপুণভাবেই তাঁর অন:ুপাস্থাততে 
কন্যাদের পরিচযাঁ চালয়ে গেছেন। এতে সংসারে সুখ ও শান্ত 
দুই-ই বাড়ে, অবশ্য বাড়িতে এতটা সময় দেওয়া বাবাদের পক্ষে খুবই 
শন্ত। কিন্তু বাড়তে থাকার সময়ে শিশুর কাঁথা বদলানো, এক 
আধবার খাওয়ানো বা ঘুম পাড়ানোর মত কাজ অনায়াসেই করতে 
পারেন । 

এসবই ঠক মত চলতে পারে যতক্ষণ শশহ সুস্থ থাকে । শিশু 
অসুস্থ হলে মায়ের পক্ষে তাকে ছেড়ে যাওয়া কাঁঠন। অসুস্থ শিশু 
সব সময়েই মাকে চাইবে, তাই মা হবার পর আঁফসের ছনাট নেওয়ার 
ব্যাপারে একটু সাবধান হতেই হবে। আনন্দ-উৎসব বাদ দয়ে এই 
সব ছি জমিয়ে রাখতে হবে শিশুর সম্ভাব্য প্রয়োজনের তাঁগদে। 
যেহেতু দিনের অনেকটা সময় মাকে শিশুর থেকে আলাদা থাকতে হয়, 
সেইহেতু বাঁড়তে থাকার সময়টুকুর বৌশটাই কিন্ত; শিশুর সঙ্গে 
কাটানোর জন্য রাখতে হবে। অন্যকাজে বরং সাহায্যকাঁরনপকে 
লাগয়ে দেওয়া ভাল। এই সময়ে মা অবশ্যই শিশুর সঙ্গে খেলা 
করবেন বা ছবি দেখাবেন। এই সব ছোটখাটো 'জানষের মধ্যে 
দিয়েই কিন্তু মা ও সন্তানের মধ্যেকার মধুর সম্পক দুঢ়তর হতে 
থাকে। 

শিশুর লালন-পালনের শৃঙ্থল! এবং উদ্দেশ্য : 


পিতামাতা কর্তৃক স্থাপিত আদর্শ ও মান অনুযায়ী শিশু বড় 
হয়, সচেতনভাবে অথবা অচেতনভাবে । অবশ্য সব িতামাতাই 
চায় তাঁদের শিশ; সুন্দর হয়ে মানূষ হোক। মন্দ বা দুষ্টু শিশু 


কখনই সুখী শিশ; হয় না। মূলত [শুরা নিশ্চিত হতে চায় যে 
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যথেষ্ট স্সেহ, মমতা ও ভালবাসা তাদের জন্য সাঁঞ্টত আছে এবং 
সুষ্ঠু পারচালনার নিরাপত্তার আম্বাসও রয়েছে! এটা বলা সহজ, 
বাস্তবে রূপদান করা তত সহজ নয়। সমন্ত পিতামাতা তাঁদের 
সন্তানকে ভালবাসেন ৷ কেউ কেউ ভয় পান যে শিশু সন্তানদের 
প্রতি কঠোর হলে তারা তাঁদের প্রত বিরুপ হবে। তাঁরা ভাবেন 
যাঁদ তাঁরা ছেলেমেয়েদের ইচ্ছান:রূপ জামিষপত্র দেন এবং যথেচ্ছভাবে 
চলতে দেন, তবে ছেলেমেয়েরা তাঁদের ভালবাসবে, সুখী হবে। 
ধন্ত; শাসন করার জন্য কখনও কখনও কঠোর হতে হয় । 
ছেলেমেয়েকে সশহ্খল করতে চেষ্টা করলে তারা সামীয়কভাবে 
পতা ও মাতার ওপর রাগ করতে পারে, কিন্তু শখলার সঙ্গে কাজ 
করতে শিখলে তারা ভাবষ্যতে বেশী সখী হবে। এতে তার 
আত্মাব*্বাস জল্মাবে এবং নিজেকে সংযত রেখে শোভন আচরণ 
করবে। সন্তানের প্রতি প্রকৃত স্নেহ থাকলে পিতামাতা তাদের 
ভালোর জন্যই সামীয়কভাবে তাদের প্রাত কঠোর হবেন। ফলে 
ভবিষ্যতে সন্তানের আদর্শ স্থাপনে সফল হবেন, তাদের শ্রদ্ধাভাজন 


হবেন। 
শিশুকে সুশৃঙ্খল হতে শেখানো মানে সব সময় বকাবাঁক করা 
এবং শান্ত দেওয়া নয়। প্রশ্য়পূর্ণ পাঁরবারের ছেলেমেয়েদের 


অপেক্ষা কঠোর শহঙ্খলাধন্ পাঁরবারের ররাই বেশী 
সমস্যাকীর্ণ হয় । শিশনদের জীবনে সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন সেটা 
তষ্ঠা। কিন্তু ছোটবেলা থেকে অপরকে 


শ্রদ্ধা করতেও তাদের শেখানো কতব্য। বাবার যাঁদ বাড়ীতে কাজ 


থাকে, শিশুকে বুঝতে হবে যে তাকে শান্ত হয়ে খেলতে হবে। 
এভাবে বোঝাতে হবে অপরের ভালবাসার প্রাতিদানে তারও কিছ: 
করণীয় আছে। সেখানেই সব নয়। একবার শিশুকে অপরের 
জন্য কিছু করতে বলার পরও {নিশ্চিন্ত হতে হবে যে সে বড়দের 
কথা শোনে। 
ভয় দেখিয়ে শৃঙ্খলা শেখাতে শুর করলে গঞা 

অস্বীকার করবে ॥ আবার পদ্রস্কার দিয়েও ‘শিশুকে তার কর্তব্য 
করানো উচিত নয়। তখন সে কর্তব্য করবে পঢ়রস্কারের লোভে, 
পিতামাতার প্রাত বাধ্যতা, শ্রদ্ধা এবং নিজের বিবেচনাতে উদ্ন্ধ 
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হয়ে নয়। শিশুকে যা করতে বলা হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে সে তা 
করে কনা । কোথাও বেড়াতে গিয়ে যাঁদ শিশু তার বন্ধুর খেলনা 
নিয়ে বাড়ী রওনা হতে চায়, তবে তাকে সোজা বলে 'দতে হবে যে 
খেলনাটা তার নয়, তার বন্ধুর । শিশু কান্নাকাটি করলে, হাত-পা 
ছোড়াছুড়ি করে দাপালেও তৎক্ষণাৎ সেই খেলনা তার হাত থেকে 
নিয়ে তার বন্ধুকে 'দয়ে দিতে হবে। কান্না শীঘ্রই সে থামাবে। 
পরের দিন কারুর খেলনা নিতে নিষেধ করলে সে বুঝতে পারবে 
সেই নিষেধের অর্থ কী। 

বহু শিশু তাদের পিতামাতার কথা মানতে অস্বীকার করে। 
তারা দুষ্টুমি করেই যাবে এবং পিতামাতার কথায় রুক্ষ ব্যবহার 
প্রকাশ করবে। ভাবটা যেন পিতামাতা ক করতে পারে করুক । 
আশ্চজনকভাবে অনেক ভদ্র ও রুচিবান পিতামাতা তাঁদের ও 
অন্যদের প্রাতি শিশুর এইরকম রুক্ষ ও অভদ্র ব্যবহার মেনে নিয়ে 
একটি প্রাতবাদও করেন না। এতে শিশহও প্রকৃতপক্ষে খুশী হয় 
না। সে তার মনের দক থেকে চায় কেউ তার রুক্ষ ব্যবহার ও 
দুস্টুম থামাক। তখন নিজের ওপরই নিজে সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, 
নিজেকে অপরাধী বোধ করে নিজের খারাপ ব্যবহারের জন্য। যখন 
মা ও শিশু উভয়ে শান্ত ও ভাল মনে থাকবে, তখন শিশুকে বুঝিয়ে 
বলতে হবে খারাপ ব্যবহার না করার জন্য। তার ক্রমাগত খারাপ ও 
রুক্ষ ব্যবহার মেনে নিলে শিশু উদ্ধত স্বভাবের হবে, পিতামাতাও 
হঠাৎ তাঁদের ধৈর্য হারিয়ে মেজাজ নষ্ট করে বসবেন । এতে শিশুর 
কিছু ভাল হবে না। পিতামাতা ঘ্যান্তানষ্ঠ ও দৃঢ় হলে ছেলেমেয়েরা 
তাঁদের কথা শুনবে । চিৎকার করে বা একটা চড় মেরে শাসন করতে 
সর“ করলে তখনকার মত শিশু ভয় পেলেও তাদের আচরণকে শ্রদ্ধা 
করতে শিখবে না। অনেক সময় দেখা যায় পিতামাতা তাঁদের 
মেজাজ গরম করার পর, নিজেদেরই অপরাধী মেনে নিয়ে শিশুকে 
আর সংশোধন করার চেষ্টা করেন না এবং ভাবষ্যতে শিশু রুক্ষ 
আচরণ করলে তাঁরা ব্যাপারটা এড়িয়ে যান। তখন শিশুও চেষ্টা 
করবে সেই ব্যাপারে পিতামাতাকে বারে বারে প্ররোচিত করে তুলতে । 
শিশুকে অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে লক্ষ্য রাখতে হবে তারা সে 
কাজ বন্ধ করে কিনা, এরকম ভাবে আদর্শের ধারাবাহিকতা রক্ষা 
করে তাদের খারাপ ও রুক্ষ ব্যবহার এবং দষ্টুম করতে নিষেধ করে 
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যেতে হবে। তবেই শিশুর কাছ থেকে প্রত্যাশিত ব্যবস্থার সম্বন্ধে 
পিতামাতা সুনিশ্চিত হবে। 

মিথ্যা ভয় দেখিয়েও শিশুকে শাসন করা উচিত নয়। ভূত এসে 
তোমাকে নিয়ে যাবে'__এরকম ভয় দেখালে 'ভীতুদের মনে স্বাভাবিক 
ভয় জন্মাবে এবং চতুর শিশহ শীঘ্রই বুঝতে পারবে যে এই ভয়: 
দেখানোর মধ্যে কোন সত্য নেই। পিতামাতা যা বলেন, তা যদি 
স্বাভাবক ও সঠিক হয়, তবেই শিশুরা তাদের কথা শুনবে । 

অনেক পিতামাতা শান্তদান করা উচিত কি অনুচিত- এই 
ভেবে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। এর কোন সনি্দিষ্ট উত্তর নেই। এটা 
উপলব্ধি এবং পর্যবেক্ষণের ব্যাপার । শিশুকে শেখানোর জন্য যদি 
শাস্তি প্রদানই একমাত্র পথ বলে বিবোঁচত হয়, তবে শাস্তি নিশ্চয়ই 
দিতে হবে। কিন্তু শাস্তি দেবার পরও যদ সংশোধন না হয়, তবে 
সেই শান্তি অকেজোই শুধু নয়, তার ফল হয় আরও খারাপ। 
শাস্তই শৃঙ্খলার একমাত্র পথ নয়, একটা অংশমাত্র। শিশুকে একটা 
চড় মেরেই খালাস--তারপর আর তার কর্তব্য সম্বন্ধে লেগে না 
থাকলে শিশু শুধু সেই শৃঙ্খলা বা কর্তব্যকেই অবজ্ঞা করবে না, 
সেই শাস্তকেও অবজ্ঞা করবে। যে শিশুকে পিতামাতা স্বাভাবিক 
ভালবাসা ও স্বেহ দিয়ে মানুষ করেন, অশান্ত দিয়ে তাঁদের স্বেহের 
অমযাদা সে কখনই কোনভাবেই করতে চায় না। পিতামাতা শিশুকে 
প্রকৃত খারাপ কোনও কাজের জন্য শাস্তি দিলে বা বকলে তার; 
সাময়িক রাগ বা দুঃখ হতে পারে মান্র। শীঘ্রই তা দুর হয় এবং. 
সে, মায়ার ও শ্রদ্ধার বাঁধন অটুট থাকে। কিন্ত ক্রমাগত এই 
রাগ ও দুঃখের কারণ ঘটালে ক্ষাতি হতে পারে । শিশুর প্রাত 
ভালবাসা এবং তার প্রতি সপ্রশংসভাব তাকে উপলব্ধি করাতে হবে।' 
িতামাতাই তার আবেগ ও নিরাপত্তাবোধের প্রধানতম উৎস।' 
সুতরাং তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে কোনও শিশুই চায় না। 

শিশুর সামনে উপস্থাপিত আদর্শের মান পিতামাতা প্রায়ই 
উপলব্ধি করেন না। তাদের রুক্ষ, অন্যায় ও নির্দয় ব্যবহার শিশুও 
অনুকরণ করে। কেবল পিতামাতাকে ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে 
শিখলেই চলবে না । ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো, উঠ্চু-নীচু নার্বশেষের, 
প্রাত শ্রন্ধাশীল ও সদয় হতে শিখলে ভাঁবষ্যৎ জীবনে সে শ্রেয় এবং 
সুখী নাগরিক হতে পারবে। অপরের প্রাত শ্রদ্ধাশীল ও সদয় 
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গপতামাতার সন্তান তার পিতামাতার এই গুণগীলকেই জীবনের 
শ্ৰেষ্ঠ উপহার শহসাবে গ্রহণ করে সেই আদর্শে নিজেদের জীবনও 
পাঁরচালিত করবে । 

আমাদের দেশের 1শশুদের পশুদের ওপর নির্দয় আচরণ করতে 
প্রায়ই বারণ করা হয় না। প্রবাত্তগত ভাবেই শিশুরা একগ:য়ে এবং 
তারা রাহ প্রাণীর প্রীত সেই নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে, যেহেতু 
ধনরীহ প্রাণীরা তার কোন ক্ষাত করতে পারে না। শিশু একটা 
কুকুরকে হঠাৎ একটা লাঁথ মেরে দিলে বা একটা 'বিড়ালকে চল 
ছ:ড়লে অথবা কোন পতঙ্গকে সুতো 'দিয়ে বাঁধলে পিতামাতা ধর্তব্যের 
মধ্যেই আনেন না। এতে [শশুর হদয়হীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। 
অপরাঁদকে তাকে বণ্নাও করা হয়। কারণ পশহ-পাখীদের জানা 
এবং তাদের ভালবাসা হৃদয়বৃত্তির একটা সুন্দর ও কোমল দক 
তার থেকে [শিশুকে বণ্চিত করা হয়। আমার মনে হয় যে, কষ্ট 
করে ?পতামাতারা শিশুদের নানা চালচলন ও অভ্যাস, যেমন খাবার 
আগে হাত ধোয়া ইত্যাঁদ শেখান, সেই অভ্যাস ও চালচলন শেখানো 
থেকে দূর্লতর প্রাণীর প্রাত ভালবাসা ও যত্ন প্রদর্শন করতে 
শিশুদের শেখালে তার গুরুত্ব অনেক বেশী । কারণ এইগীলও 
জীবনের সম্পদ যা পরবর্তী জীবনে অর্জন করা যায় না। যে শিশু 
পোষা কোনও পশুর সঙ্গে থেকে বড় হয়ে ওঠে, তার পশু সম্বন্ধে 
পারস্পীরক বোঝাপড়া সারা জীবন জুড়ে থাকবে । এটা খুবই 
দুঃখের যে শৈশবে পোষা পশু থেকে বাণ্ণিত আমাদের কত শিশু 
পশনর ওপর 'বিরন্ত হয় এবং যে কোন পশুকে ভয় পায়। 

জীবনে সুখী হতে হলে িশ,কে সৃজনশীল হতেই হবে। তাকে 
দেওয়া চমৎকার সব খেলনা সো-কেসে চাবিরদ্ধ করে রাখলে তার 
মূল্য নেই। শিশুকে খেলনা 1দয়ে খেলতে দিতে হবে। সেই 
খেলনা আঁত মুল্যবান বা দর্শনীয় না হলেও চলে । কিন্তু সেগুলো 
যেন শিশুর কল্পনাকে উন্দীপিত করে। বাচ্চা ছেলেদের রেলগাড়ী 
তৈরী করার জন্য খণ্ড খণ্ড খেলনা দেওয়া ভাল। জোড়া দিয়ে 
তৈরী আস্ত রেলগাড়ী ?কনে দলে প্রথম উত্তেজনায় তা ভাল লাগলেও 
কাঁদন পরেই তা শিশুর কাছে একঘেয়ে হয়ে যাবে, সেটার জন্য 
আকর্ষণ আর থাকবে না। কারণ তার মধ্যে সংাষ্ট্র আহবান নেই। 
অথবা কাঠের ও কোন ধাতুর তৈরী ব্লক যা জোড়া 'দিয়ে ব্রীজ বা 


১৩৪ 


গম্বুজ করা যায়, সেগুলো ছোট ছোট ছেলেদের দেওয়া যায়। তারা 
এই ধরনের খেলনায় আনন্দ পায়, সৃষ্টির সাড়া পায়। ছোট 
মেয়েদের গৃহস্থালী জিনিষপন্ত্র দলে তাদের কল্পনায় ঘেরা একটা 
ছোট সংসারই পেতে ফেলতে পারে । এক টুকরো কাপড় দিলে তা 
কেটে তার মাকে অনুকরণ করে ছোট ছোট পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী 
করতে পারে। যে শিশু নিজে থেকে খেলনা ও খেলা তৈরী করতে 
পারবে, ভাঁবষ্যতে তারা সম্ভাবনাময় হয় । 

খুব ছোটবেলা থেকে শিশুদের পড়ার অভ্যাস গাঠিত হয়। 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পিতামাতাগণ তাঁদের সন্তানদের প্রতি 
স্নেহ স্বরূপ দামী পোষাক কিনে উপহার দেন। সামায়কভাবে 
শিশুরা তাতে. খুব আনন্দ পায় বটে। কিন্ত সেই উপহার তাদের 
সাক্য়তা ও উন্দীপনাময় প্রেরণা জোগাবে না। সুন্দর সুন্দর বই 
{কনে দিলে খুব ভাল । কিন্তু সেগুলো আলমারতে চাবি দিয়ে 
য় করে রাখলে তা মূল্যহীন ৷ পড়তে শেখার আগেও 1শশুমনের 
উপযুক্ত গল্প পাঁড়য়ে শোনালে শিশু মুগ্ধ হয়ে তা শনবে। ছাঁবর 
বই থেকে ছবি দোঁখয়ে এবং সেই ছাঁবকে কেন্দ্র করে গল্পের জাল 
বূনলে ছোট ছোট শিশুরা অভিভূত ও আকৃষ্ট হয়ে তা শবে । 
শৈশবে পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি করে দিলে ভবিষ/ৎ জীবনকে তা পর্ণ 
করে তুলবে ॥ কেবলমাত্র স্কুলের পাঠ্য বই পড়া ও জানা বড় 
দুঃখের | পরিশ্রমী ও ভাল ছাত্র হয়েও তার জ্ঞান সীমিত থাকবে 
এবং পড়া শেষ হয়ে গেলে পাঠ্য বই-এর সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন 
থেকেও বই বিদায় নেবে। 

দুই বছরের শিশুর পক্ষে তার বাবা-মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলা 
এবং যা তাকে করতে না বলা হবে তা-ই করা. খুব স্বাভাবক। 
কারণ এ বয়সটা অস্বীকার করার বয়স | কিন্ত তিন বছরের পর সে 
বাবা-মায়ের সঙ্গে বন্ধূভাবাপন্ন ও প্রীতপদর্ণ হবে। {তন থেকে 
ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা বাবা, মা ও বড়দের যথাসম্ভব অনুকরণ 
করবে-_কথায় খেলায়, কাজে ও ব্যবহারে । এখন বাবা মা ক 
ভাবে চলবেন- সেটাই সব শিক্ষাকে ছাপিয়ে শিশুকে প্রভাবিত 


করবে । 


১৩৮ 


নবম অধ্তাক 
শৈশৰে সাধারণ কয়েকটি অসুখ 
জবর: মুখে থামোঁমিটার লাঁগয়ে তাপমান্র ৯৮৪” ফাঃ অথবা 


৩৭" সী চহে পেশছালে সেটা দেহের সবাভাবক তাপ বলে ধরা হয়। 


বগলের নাচের তাপমাত্রা ১* ভাগ্র ফারেনহাইট কম হয় । আধকাংশ 
বাবা-মায়েরা উপলব্ধি করেন না যে-_অন্য যে কোন অবস্থায় এই 


তথাকাঁথত “স্বাভাবিক” তাপমান্রা হল অস্বাভাঁবক। প্রকৃতপক্ষে 


স্বাভাবিক অবস্থায় এটাই দেহ-তাপের গড় । কিন্তু শিশুদের দেহের 
তাপমাত্রা অনেকটা অবস্থা-নর্ভার হয়। বেশ কিছু দৌড়াদৌঁড় 
করে এলে বা আবহাওয়া দারুণ তপ্ত হলে শশুর দেহের তাপমাত্রা 
৯৯ ফাঃ অথবা এমনাঁক ১০০° ফাঃ ডিগ্রী উঠে যেতে পারে। 
অনদরমপভাবে ?শশুকে খুব গরমের মধ্যে রাখা হলে তার দেহের 
তাপমান্রাও বেড়ে যেতে পারে। 
বেশী চলাফেরা করলে তখন, এবং পদনরায় সকালে বা ?কছুক্ষণ 
শা থাকার পর তার দেহের তাপ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তাপের 
তারতম্য রয়েছে। শিশুকে দেহের তাপ পরীক্ষা করার আগে দেখতে 
হবে তাকে আতারন্ত গরমের মধ্যে রাখা হয়েছিল কি না। সাধারণত 


মায়েদের শিশুকে গরমের মধ্যে রাখার ঝোঁক থাকে । যাঁদ শিশুর 


ওজনের ক্রমবাদ্ধ স্বাভাঁবক থাকে এবং সে যাঁদ স্বাভাবিক খায়, 
তবে তাকে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডার মধ্যে রাখলে সম্ভবত তার দেহের 
জবরো তাপমান্রা স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে আসবে । 

অপর পক্ষে, যাঁদ শিশুকে উপযুক্ত গিরমে না রাখা হয় তার 
দেহের তাপ আঁতারন্ত হাস পেয়ে ৯৭ ফাঃ বা ৩৫ সি ডিগ্রীর নীচে 
নেমে যেতে পারে। এই তাপমাত্রা বিপজ্জনক। তার গায়ের রঙে 
গোলাপ! থাকলেও সে ভাল করে খেতে চাইবে না এবং তার গা 
ছলে খুব ঠাণ্ডা বোধ হবে। আমাদের দেশে অবশ্য এই সমস্যাটা 
কাঁচৎ দেখা যায় কারণ আমাদের দেশ ঠাণ্ডা প্রধান নয়, বরং গরম 


প্রধান ৷ তাং এই ধরনের বিপদ সম্পকে সকলের ধারণাও নেই । 


তবে গাড়র দিনে শিশনকে উপযন্ত গরমের মধ্যে রাখা খুব 


১৩৬. 


শিশুর সম্প্ণ' সুস্থ অবস্থাতেই 


প্রয়োজন । আর একটা কারণ আমাদের শিশুরা শীতের এই ক্ষাত- 
কারক ক্ষমতা থেকে সুরক্ষিত। সেটা হলো আমাদের ভাগ্যবান 
শিশুরা ও নবজাতকরা মায়ের কোলে ঘুমোতে স্থান পায়। মায়ের 
দেহের তাপ শিশুদের দেহকে গরম রাখে । ৰ 


অসুখের পর শিশুরা দুর্বল থাকে । তখন তাদের দেহের তাপ 
স্বাভাবিকের নীচে হাস পায়। একটু বড় হয়ে যাওয়া শিশহর ক্ষেত্রে 
এটা তেমন কিছু বিপদের নয়। তাদের উপয5ন্ত আরামপ্রদ গরমে 
রাখার ব্যবস্থা করলেই হয়। 


কিন্তু খুব ছোট বাচ্চার দেহ বেশী ঠাণ্ডা হলে গর তর রোগ 
মণ ঘটাতে পারে। সে রকম অবস্থার একমাত্র লক্ষণ হচ্ছে, 
বাচ্চাকে রুগ্ন দেখাবে, সে খাবার গ্রহণ করবে না। সে-রকম 
বিপজ্জনক অবস্থা উপস্থিত হলেই তাকে চাকৎসক দে খয়ে চাঁকৎসা 
করানো দরকার । 


পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের খুব সামান্য রোগ সংক্রমণেই 
মান্রাধক জবর প্রায়ই হয়। ১০২" ফাঃ ডিগ্রী বা তার বেশী জবর 
উঠলে তাপমাত্রা কমাবার চেস্টা করা আশয প্রয়োজন । ইতিপন্বে 
“জরে পেশীর খিচুনি” পর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে হর মাস 
বয়স থেকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর জবর হলে তকা বা খস্চুনি 
হতে পারে। সামান্য গরম জলে সারা দেহ স্পঞ্জ করতে করতে 
জবরের তাপ প্রথমে কমাতে হবে । যাঁদ পাওয়া যায় স্পঞ্জের জলের 
মধ্যে অল্প পাঁরমাণে ও-ড-কোলোন মেশালে ভাল হয়! এতে 
শরীরে লেগে থাকা জল দ্রুত বাম্প হয়ে যার এবং বাম্পীভবনের ফলে 
দেহের তাপ কমে । মাথায় বরফের ব্যাগে কিছু কাজ হবে না। 
দেহের যত বেশী জায়গা জুড়ে স্পঞ্জ করে ঠাণ্ডা করা যাবে এবং যত 
দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পিঠ, পেট ও ব্‌ক বার বার 


তাপমান্রা কমবে । ্‌ 
করে স্পঞ্জ করতে হবে! হাওয়া 'দয়ে বা অন্য কোন উপায়ে দেহকে 
শুকানোর প্রয়োজন নেই। দেহের তাপেই দেহের উপাঁরভাগের জল 


শুঁকয়ে যাবে । মাথার ওপর সামান্য একটু জায়গা জুড়ে বরফের 
ব্যাগ দলে সেই জায়গার রন্তবাহী ?শরাগাল চেপে সংকুচিত হবে । 


৯১৩৭ 
বেবী কেয়ার ৯ 


সতরাং বরফের ব্যাগ রাখা জায়গায় খুব কম পরিমাণে রক্ত পৌছাবে। 
যাহোক স্পঞ্জ করলে জবর দ্রুত কমবে কিন্তু এটা স্বল্পস্থায়ী হবে, 


সুতরাং আযাসাপারন জাতীয় ওষুধ খাওয়াতে হবে যাতে স্থায়ী ভাবে 
জবর কমে। 


অধিকাংশ বাবা-মার ধারণা শিশুর জবর হলে তাকে সাবধানে 
রাখতে হবে তাই তাকে গরমের মধ্যে তাঁরা রাখেনও । কিন্তু এর 
ফল মোটেই ভাল হয় না। আসলে আতারন্ত জামাকাপড় বা চাপা 
শরারের উত্তাপ কমাতে সাহায্য তো করেইনা বরং এতে গায়ের 
তাপ আরও বেড়ে যেতে পারে। আঁতীর্ত জামাকাপড়ের জন্যে 
শিশু অস্বাস্ত বোধ করবে ও ঘামতে শুরু করবে। এই ঘাম থেকে 
শেষ পযন্ত ঠাণ্ডা লেগে যেতেও পারে। তাই আবহাওয়া খুব ঠাণ্ডা 
না হলে ঘরের জানালা দরজা বন্ধ রাখার দরকার নেই বরং শিশু 
খাতে আরামে থাকতে পারে তারই ব্যবস্থা রাখা উচিত। 

আর একটা ভুল ধারণা, আঁধকাংশ বাবা-মা গোপন করে থাকেন, 
তা হলো জবর হলে শিশুকে কোন শন্ত খাবার বিশেষ করে ভাত 
খেতে দেওয়া যাবে না। অসুখের সময়ে এমানতেই শিশুদের ?খদে 
থাকে না--তখন তাদের জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করাও ঠিক 
শয়। এতে তারা আরও অসুস্থ বোধ করবে, সুতরাং খাওয়ার জন্য 
চাপাচাপি না করাই ভাল। এসময়ে মিষ্ট তরল খাদ্য, টোস্ট জাতীয় 


যাবে। অসুস্থ শিশহ অল্পই খেতে চাইবে, তাই তাকে বার 
খাওয়ার মাঝে টোস্ট, বিস্কুট be 


থাকে অল্প বয়েকাঁদন-_ 
ভাববার মত কিছু নেই তাতে । অনপাদনের মধোই ভাল তাই 
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ফিরে আসে ও আবার আগের মতই খেলাধুলায় মত্ত হয়ে পড়ে। 
কিন্তু অনেকদিন ভূগলে িশ: একাঁদকে যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে 
তেমনি মেজাজটাও িটাখটে হয়ে দাঁড়ায় । ফলে বাবা-মার কাছে 
বায়নার পাঁরমাণটাও বেড়ে যায়। এই সময়ে তাকে যতদ;র সম্ভব 
খুশী রাখার চেষ্টাই করা উচিত। সচ্ছ হয়ে ওঠার পরও কোন 
কোন ক্ষেত্রে শশুর এই স্বভাব বদলায় না। এই সময়টা ধৈর্য ধরে 
তাদের বদমেজাজকে উপেক্ষা করতে হবে। এই সময়ে কোনমতেই 
উদ্বেগ প্রকাশ করা চলবে না, তাহলে শিশু সেই উদ্বেগের সুযোগ 
নেবার চেষ্টা করবে। নিজেদের স্বাভাবিক রাখতে হবে। এই সময়ে 
শিশুকে খাবার জন্যে সাধাসাধি না করে তার পক্ষে লোভনীয় কিছু 
খাবার তার নাগালের মধ্যে রাখতে হবে। 'খদে পেলে আপনা 
থেকেই সে বুঝতে পারবে যে, মেজাজ দোঁখয়ে কোন লাভ হচ্ছে না, 
তাই দেখা যাবে একটু একটু করে সে নিজে থেকেই খেতে শুরু 
করেছে । অস্যস্থতার দিনগুলোতে তাকে ছু খেলনা বা এ 
জাতীয় কিছু দিয়ে অন্যমনস্ক করে রাখা উচিত, তাতে সে নিজের 
সম্পর্কে বিশেষ কিছু ভাববার অবকাশ পাবে না। আর সেই সঙ্গে 
তার ছোট্ট শরীরটাও পাবে পযাপ্ত বিশ্রাম । এই সময়ে পুরোন বই 
থেকে ছবি কাটতে দেওয়া যেতে পারে। রং তুলি বা নতুন ধরনের 
খেলনাও দেওয়া যেতে পারে। এই সময়ে পারলে তার সঙ্গে 
িজেদেরও গলপ বলে অথবা গান করে শিশুকে বিছানয় থাকতে 
সাহায্য করা উঁচত। 

ঠাণ্ডা লাগ! এবং ইন্ফ্;য়েঞ্জ। : শিশুর ঠাণ্ডা লাগলে জবর হতে 
পারে। অন্য কোনও লক্ষণ দেখা যাবে না। কিন্তু শিশুকে রুগ্ন 
দেখাবে । পরের দিন তার নাক দয়ে জল ঝরতে পারে । সাধারণত 
এই জবর ২ থেকে €& দিনের মধ্যে কমে যায় যদিও সাঁদটা থাকে । 
ছোট বাচচা ও শিশুদের সার্দ এবং ঠাণ্ডা লাগলে বড় অস্বস্তি হয়, 
তারা কিছু খেতে পারে না, এমনকি বাঁমও করে। তখন জোর করে 
খাওয়াতে নেই। জোর করে খাওয়ালে তারা বাঁম করে ফেলবে। 
ফলে তাদের খাওয়ানো নিয়ে দীর্ঘন্থারী সমস্যা সাঁষ্ট হতে পারে। 
যতটা খেতে চায়, তাদের ততটাই খেতে দেওয়া উঁচত। কিছুই খেতে 
না চাইলে উদ্বিগ্ন না হয়ে সারাদিন একটু একটু করে জল খাইয়ে 
রাখতে হবে। একটু সুস্থ বোধ করলেই শিশুর খদে পাবে এবং 
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শীন্প স্বাভাবক অবস্থায় ফিরে আসবে। মনে রাখতে হবে 
ক্ষাতপন্রণ করার বথেন্ট সময় আছে। দেখা গেছে শিশু একবার 
মাত্র না খেলে মায়েরা অশাল্ততে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। 

কোন কোন শিশু অন্যান্যদের অপেক্ষা ঠাণ্ডায় বেশী আক্রান্ত 
হয় । তাদের সম্ভবত ত্যালারাজ আছে। আ্যালারাঁজ থাকলে 
উপব্বপাঁর হাঁচবে। এই সব শিশুকে আযালারাজ প্রীতরোধী ওষুধ 
দলে তাড়াতাঁড় রোগ সারবে । অন্যান্য শিশুকে গরম থেকে হঠাৎ 
ঠাণ্ডায় নিলে আঁত সহজে ঠাণ্ডাটা লেগে যেতে পারে । এটা সত্য 
যে যারা ঠাণ্ডার মধ্যে থাকতে অভ্যন্ত, তাদের কম ক্ষাত হয়। সুতরাং 
শিশুদের হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগাতে দেওয়া কখনও উচিত নয়। আবার 
ঘরের মধেযও তাদের সারাটা সময় আটকে রেখে রক্ষা করা ঠিক নয়, 
যেমন ঠিক নয় প্রত্যেকবার বাইরে বের করবার সময় অত্যাধিক কাপড় 
চোপড়-চাপানো। 

টনসিল : গলার পেছনাদকে দুটি গ্্যাণ্ডের নাম টনাঁসল। 
টনাঁসলের কাজ সংক্রমণ প্রাতরোধ। ছোটবেলায় টনাসলের আকৃতি 
থাকে খুবই ছোট। শশুর বয়স ৪ বা ৫ হলে এগ্ালর আকার 
বাড়তে শুর করে ও ১২ থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়তেই থাকে, 
আবার তারপর থেকে আবার আন্তে আন্তে কমতে থাকে। তাই 
বার বছর থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত বড় টনসিল ব্যাপারটা 
স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া চলে এবং প্রকৃতপক্ষে বোঝায় যে শিশুর 
শরার সংক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম, এগুলো দেখতে বড় হলেও আসলে 
কোন অস্দাবধের সৃষ্টি করে না। 
দেখা যায় বে তাদের টনাঁসলই সংক্লামত হয়েছে, ফলে জবর ও ব্যথা । 


হয়ে যায়। কিন্তু যাঁদ কোন শশুর টনসিল বার বার জবর সহ 
ংক্তামত হয়, তাহলে চিকংসকের পরামর্শ নিয়ে সেগুলি কাটিয়ে 


হাম : এমন কোন শিশ, বোধ কাঁর নেই যে হামে আক্রান্ত হয় 
নি। কারণ হাম বড় ছোঁয়াচে রোগ। একবার যে শিশুর হাম 
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হয়েছে, তার জীবনভোর হাম প্রাতিরোধী ক্ষমতা সাধারণত আসে । 
অনেক মায়েদের কাছে শোনা যায় যে তাদের শিশুর একবারের বৌশ 
হাম হয়েছে । সেটা হয় অন্য কোন রোগ সংক্রমণের ফলে যার সঙ্গে 
হামের সাদৃশ্য রয়েছে৷ সাধারণত ৩-৫ মাস পর্যন্ত বয়সের শিশুদের 
হাম হয় না। কারণ মায়ের কাছ থেকে পাওয়া হাম-প্রাতিরোধী ক্ষমতা 
তারা অর্জন করেছে । 

রোগে সংক্রামত হবার ১০-১২ দিন পর হামের লক্ষণ দেখা যায়। 
সরতে ঠাণ্ডা লেগেছে বলে ধারণা হয়। চোখ অস্বাভাবিক লাল 
হয়। চোখের নীচের দিকের পাতা টেনে ধরলে চোখের ভিতরটাও 
দারুণ লাল দেখাবে । জবর, সার্দ ও কাশি দিন দিন বাড়তে থাকে। 
কিন্তু প্রথম ৩-৪ দিনে গুটি দেখা যায় না। দুভগ্যিবশত এই সময়ে 
হাম হবে বলে বোঝা যায় না। এবং যাঁদও এই সময়টায়ই হাম 
তরুমণের সম্ভাবনা সবাপেক্ষা অধিক, এই ছোঁয়াচে রোগের জন্য 
সতর্ক হওয়াও সম্ভব নয়। তিন থেকে চার দিনের মধ্যে শিশুর 
গালের ভিতরের 'দিকটায় গুটি লক্ষ্য করা যায়। খুব ছোট সাদা 
সাদা বিন্দুর মত। ৪-৫ দিনে কানের পিছনে, গালের ওপরে, 
কপালে বেশ হাম দেখা যায়। এবং ক্রমে তা মুখে ছড়িয়ে নীচের 
শদকে দেহের সর্বত্র ছেয়ে ফেলবে । সবচেয়ে শেষে ছড়াবে পায়ে । 
হাম যখন প্রকট হয়ে ফুটে ওঠে তখন জবরও খুব বাড়ে। ১০৪ 
ফাঃ থেকে ১০৫ ফাঃ ডিগ্রী জবরও হয়। শিশুকে দেখায় খুব 
অসস্থ ৷ হাম ভাল ভাবে ফুটে বার হবার পর তিন থেকে পাঁচ দিনে 
পায়েও যখন হাম সম্পূর্ণ ছাঁড়য়ে পড়বে, তখন থেকে জবরের প্রকোপ 
কমতে সুরু করবে। নাটকীয়ভাবে অন্যান্য উপসর্গগ্লও উপশম 
হতে আরম্ভ করে । 

চামড়ার ওপরে যেমন গুটি ওঠে, গলার ভিতরে এবং ফুসফুসের 
প্রবেশদ্বারেও তেমান গাটতে ভরে বায়। ফলে বিশ্রী কাশ হয়। 
ওষুধ ব্যবহারে এর কোন  প্রাতকার [বিশেষ হয় না। হাম কমে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কষ্টকর উপসর্গগ্াীলও কমে যাবে। 
অল্তগীলতেও হাম ওঠে যার ফলে ছাকড়া ছাকড়া পায়খানা ঘন ঘন 
হয়। হাম কমে গেলে পায়খানা কমে যায়। হাম যে পাঁরমাণে 
উঠবে, জবর, কাশি এবং পেট খারাপ সেই অন পাতে হবে। 
এগুলোর সম্পর্ক আন; পাতক । কোনও কোনও শিশুর কম হাম 
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হয়, জবরও কম । সাধারণের বিশ্বাস যে হাম সবটা বেরিয়ে না 
আসলে মারাত্মক খারাপ হয়। এই ধারণা মোটেই ঠিক নয়। 
শরীরে যাঁদ কম পাঁরমাণে অথবা দুর্বল জীবাণুর সংক্রমণ হয়ে 
থাকে তবে রোগের প্রকোপ তো কম হবেই। 

হাম দেখা যাবার ৫-৬ দিনের মধ্যে জবর না কমলে কমলে 
কতগুলো জটিলতা দেখা বায়। যেমন ব্ংকাইটিস, নিউমোনিয়া 
অথবা কানের কোন সংক্রমণ-_-এই জাঁটলতাগ্ঁল সর্বসাধারণের মধ্যে 
দেখা যায়। বিশেষ করে শিশু যত ছোট হবে, জটিলতাগীল তত 
বেশী হবে। সেই জন্য হাম হলে শিশুকে চাকৎসক দেখানো 
দরকার । 

জবর থাকাকালীন সময়ে শিশুর খদে না থাকারই সম্ভাবনা । 
কিন্ত, তখন প্রচুর তরল খাদ্য দেওয়া খুব দরকার । বিশেষ করে 
যখন জল জল পায়খানা ও জবর বোঁশ থাকবে । এই তরল খাদ্য 
দুধ, বাল” গ্লুকোজ জল খুব পাতলা গলকারের চা ইত্যাদ__যা' 
1শশ, খেতে চাইবে, সেটাই দতে হবে । ঠাণ্ডা আবহাওয়া থাকলে 
শিশুকে গরমে রাখতে হবে। কিন্তু আবহাওয়া গরম থাকলেও যাঁদ 
হামে আক্রান্ত শিশুকে অত্যন্ত গরমে রাখা হয়, তার জরে তাপ বেড়ে 
যাবার অধিক সন্তাবনা থাকে। মায়েরা নিউমোনিয়ার ভয়ে 
আবহাওয়ার তারতম্য উপলব্ধি না করেই শিশুকে গরমের মধ্যে 
রাখার ব্যবস্থা করেন। 

হামের গ্টতে সামান্য ট্ুলকায়। তার জন্য করণীয় কিছু 
নেই। সেরে যাবার পর গায়ে ঈষৎ কালো বিবর্ণ দাগ থাকে । 
কিছুদিন বাদে তা সম্পূর্ণ“ মালিয়ে যাবে। 

হাম ওঠার পর অন্তত পাঁচ দিন আক্রান্ত শিশুকে অপরের 
সংস্পর্শের বাইরে রাখতে হবে । 

অলবসন্ত বা চিকেন পক্ম: জল বসন্ত যে কোন বয়সের 
শিশুদের হতে পারে। এমনকি নবজাত শিশুও এই রোগে আক্কান্ত 
হতে পারে। সাধারণতঃ এই রোগের তীব্রতা কম। এর সঙ্গে অল্প 
জবর হয়। কিন্তু কখনও কখনও বড়দের এবং একটু বড় হয়ে ওঠা 
শিশ দের এই রোগের আক্রমণ তাঁর হয় । বহু ক্ষেত্রে বসন্তের গন 
দেখা দেবার আগে পয স্ত কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না অথবা গুটি 
ওঠার আগের দিন থেকে শিশুর শরীর অসুস্থ হতে পারে। সাধারণত 
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পিঠে এবং পেটে প্রথম গুটি ওঠে । উচু লাল গুটি দ্রুত তরল 
পদার্থে পূর্ণ হয়ে যায়। পরের দিন এ তরল পদার্থ ঘন হয়ে পজের 
মতন হয় এবং শুকিয়ে গিয়ে খোস রেখে যায় । নতুন বসন্তের গুটি 
বেরোতে থাকে এবং মুখে ও সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ৩-৪ দন পর্যন্ত 
ছড়িয়ে পড়তে থাকে, অন্য দিকে পরানো গট শ্দাঁক়ে যেতে থাকে। 
হামের মতই জল বসন্তের প্রকোপ অনুসারে অসুখের প্রকোপও বাড়ে। 

ংক্লমণের ১০ থেকে ২১ দিন পর বসন্তের গঢ়াঁট বেরোয় । ছোট 
শিশুর মধ্যে এই রোগের তীব্রতা কম থাকে বলে আমার মনে হয়, 
তাকে অন্যান্য ছোট স্বাস্থ্যবান ভাই এবং বোনের কাছ থেকে দধরে 
রাখার চেষ্টা না করাই ভালো । কারণ তারা যদ বড় হয়ে এ রোগের 
সংস্পর্শের আসে তাহলে রোগের তীব্রতা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা 
বেশী । যাহোক, গুটি প্রথম প্রকাশ হবার আগের দিন থেকে শেষ গু 
বের হওয়ার পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত শিশুকে স্কুলে পাঠানো উচিত 
নয়, কারণ এই সময়েই রোগ ছড়ানোর সম্ভবানা থাকে । শুকনো 
খোসগনীল ছোঁয়াচে হয় না। 

বসন্তের গুটিতে চুলকায় ও জবালা করে। ওষুধ "দিয়ে তা 
কমানো যায়। রোগাক্রান্ত শিশুকে পাঁরকার পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত 
উঁচত। না হলে তার দেহের বসন্তের গাট দুষিত ও সংক্রামিত 
হতে পারে। সেইজন্য তার পোষাক ও ধবছানার চাদর প্রতাদন 
বদলে দিয়ে হাত পারত্কার করে ধূয়ে দিয়ে নোখ ছোট করে কেটে 
দিতে হবে। 

মাম: মায়ের মামস-প্রীতরোধী ক্ষমতা থাকলে নবজাত 
শিশুও এই রোগ প্রাতরোধের ক্ষমতা তাঁর কাছ থেকে অর্জন করে। 
এই প্রাতরোধ-ক্ষমতা ৬ মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অন্যথায় মামস সব 
বয়সে হতে পারে । বড় হয়ে মাম:স আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে শিশ কালে 
আক্রান্ত হওয়াই (বিশেষ করে ছেলেদের ক্ষেত্রে ) বাঞ্ছনীয় । কারণ 
বেশী বয়সে মাম্‌স হলে নানার;প জাঁটলতা দেখা দেয় 

মামূস ঠিক কান, চোয়াল এবং থুতাঁনর তলাকার লালাগ্রান্থকে 
(গ্যাপ্ড) সংক্রামিত করে। সকলেই জানেন যে সবচেয়ে বেশী 
আক্রান্ত হয় কানের নীচের গ্র্যাপ্ডটি। সংক্রমণের সংস্পর্শে আসার 
২-৩ সপ্তাহ পর যন্ত্রণাদায়ক ফোলা সুরু হয় এবং দ্রুত ফোলা 
বাড়তে থাকে। সাধারণত ১-২ দিনের মধ্যেই অপর দিকের গালেও 
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ফোলা আরম্ভ হতে থাকে। - অবশ্য একাঁদকে মাম্‌স হতেও দেখা 
গেছে। ফোলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জবর বাড়তে থাকে। কিন্তু 
অনেক শশুর মামস হলে জবরের তাপ বেশ কমও থাকে । তবে 
ব্যথা দারুণ হয় এবং গিলতে খুব কষ্ট হয়। টক খেলে ব্যথা 
অবশ্যই বাড়বে। তাই কোনও কিছু টক এ-সময় খেতে নেই। 
৭-১০ দনের মধ্যে মামসের ফোলা কমে ঘায়। রোগের আক্রমণ 
খুব তীর হলে বা মদ: হলে এর আগেও ফোলা কমে। এ রোগের 
কোন ওষুধ নেই। তবুও চাকৎসক দেখানো ভাল । কারণ যে 
ফোলাকে মামস মনে করা হচ্ছে তা হয়তো টনাঁসলের গ্যাণ্ড বেড়ে 
গিয়ে হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসা ও ওষুধ প্রয়োজন 
হবে। মামংসের জবর এবং ব্যথা কমার ওষুধ দরকার হতে পারে। 

শামস হলে বড় ছেলেদের এবং প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জননকোষে 
প্রায়ই সংক্রমণ ছাঁড়য়ে পড়ে__সেটা হলে ভীষণ বেদনা হবে। পূর্বে 
আশংকা করা হতো যে জননকোষের সংক্রমণে সন্তান জন্ম দেবার 
ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্ত, সেরকম ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। 
এইজন্যই শৈশবে মামস হওয়া সৌদক থেকে নিরাপদ । 

মেয়েদের ক্ষেত্রেও ভিম্বকোষে একই রকম সংক্রমণ হতে পারে 
যাঁদও তা কমই দেখা যায়। ংক্ৰমণ হলে পেটে ব্যথা হয়। 

মামস হলে পেটের ওপরের দিকের বাথা অনেকেরই হয়, এটা 
অস্বাভাবক নয়। অগ্যাশয়ের গ্ল্যান্ডের সঙ্গে এর সম্পর্কের ফলে 
হয়তো এই ব্যথা। সাধারণত এই ব্যথা হয় মদদ এবং নির্দিষ্ট 
কোন ওষুধ ছাড়াই যথাসময়ে কমে যায়। কিন্তু ফোলা সম্পূর্ণ 
কমে না যাওয়া পর্যন্ত আক্রান্ত শিশুকে বিছানায় শুইয়ে রাখতে 
হবে। কোলা কমে যাওয়ার পরও এক সপ্তাহ পর্যন্ত স্কুলে পাঠানো 
উাঁচত নয়। 

হুপিং কাশি: হুপিং কাশির প্রাতরোধী ব্যবস্থা সন্তোষজনক- 
ভাবে গ্রহণ করা হলেও, অর্থাৎ শিশুর ট্রিপল আ্যা্টজেন কোর্স 
নেওয়া থাকলেও এই রোগের সংস্পর্শে এসে শিশু মৃদু হুপিং 
কাশিতে আক্রান্ত হতে পারে । এমনাকি নবজাত শিশুরও এর থেকে 
রেহাই নেই। হুপিং কাশির নামকরণ হয়েছে 'হুপ’ শব্দ থেকে, 
বা দমকে দমকে দীর্ঘ কাশির মাঝখানে শ্বাস নেবার জন্য শিশুর 
অবরদদ্ধ কলা থেকে বার হয়। কিন্ত; খুব ছোট বাচ্চাদের হুপিং 


১৪৪ 


কাশি হলে এই শব্দ বোশিষ্ট্যাট প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। তারা 
শুধু কাশবে, কাশবে আর কাশবে, কেশে কেশে তাদের মুখ লাল 
হয়ে উঠবে এবং এক এক দমকা কাঁশর শেষে বাঁমও করে ফেলতে 
পারে। 

হ্াঁপং কাঁশর বাহঃপ্রকাশের ১-২ সপ্তাহ পর প্রকৃত অসুস্থতা 
সুরু হয়। সরতে সাধারণ কাশি ও সার্দর মত এই কাশ আরন্ত 
হয়। প্রথম সপ্তাহে সাধারণ সার্দকাশি থেকে একে পৃথকীকরণ 
করা কম্টকর। কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে কাশি 
মন্দ অবস্থা থেকে মন্দতর অবস্থায় পারণত হয় । তারপর থেকে থেকে 
দীঘাঁয়ত কাশির দমকে শিশুর শ্বাস অবরুদ্ধ হয়ে আসবে এবং তার 
মূখ লাল এমনীক নীলবর্ণ হতে পারে। এই দীঘাঁয়ত কাঁশর 
দমকগযীলর মধ্যে জোরে শ্বাস নেবার চেষ্টা করার সময় 'হুপ' শব্দটি 
রোগীর গলা থেকে বোরয়ে আসে অথবা সে বাঁম করে ফেলে । হুপিং 
কাশিতে খুব ছোট বাচ্চা এবং শিশু বয়সের ছেলে ও মেয়ে বোশ 
কষ্ট পায়। এতে তারা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সাধারণত 
এক মাস আঁতক্রান্ত হলে কাঁশর তীব্রতা কমে। অবাঁশ্য কোনও 
কোনও রোগীর ক্ষেত্রে দুই মাস পর্যন্ত কাশির মন্দাবস্থা চলতে দেখা 
যায়। কাশির তীব্রতা এবং সংখ্যা কিছ হাস পেলেও আরও 
একমাস পর্যন্ত মাঝে মাঝেই তার অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। হুপিং কাশির 
চীনা নাম হল “একশ দিনের কাশি’ । শিশু যখন আরোগ্যের পথে 
তখন যদ তার ঠাণ্ডা লেগে সাধারণ কাশি হয়, তখন হ্বাঁপং কাশির 
প্রকোপও তীর হয় । 

হুপিং কাঁশর আক্রমণের প্রথম সপ্তাহে রোগ নির্ণয় করা গেলে 
ংর্রমণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ওষুধ আছে। কিল্ত শিশুর হুপিং 
কাশির সংস্পর্শে আসার ্যানিদিষ্ট ইতিহাস না পাওয়া গেলে রোগ 
দনর্ণয প্রায় অসম্ভব । হাপং কাশির আক্রমণের এক সপ্তাহ পর ওষুধ 
দেওয়া সুরু করলে তা খুব কমই কার্যকরী হয়। বিভন্ন রকমের 
কাশির শিরাপ এবং রোগের তীব্রতা উপশমের জন্য নানারকম ওষুধ 
প্রয়োগ করে দেখা গেছে তাতে রোগের তীব্রতার বিশেষ তারতম্য হয় 
না বা উপকারেও লাগে না। 

ভরা পেটে থাকলে বাঁমর দরুন শিশুর কষ্ট হবে। তাই তাকে 
বার বার অল্প পাঁরমাণে খেতে দিলে তার স্রীবধা হবে। এক দফা 
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কাশ ও বামর পরই তাকে খাওয়ানো ভালো । কারণ তার পরবর্তী 
দফায় কাঁশর সম্ভাবনা কিছুক্ষণ বিরতির পরে । 

হীপং কাশির অনুষঙ্গ রোগ নিউমোনিয়া । সেই জন্য এই 
কাশতে আক্রান্ত শিশুকে চিকিৎসাধীন রাখা উচিত । 

দীর্ঘ সময় কাশতে কাশতে শিশুর চোখের সাদা অংশের শরা- 
গল ছিড়ে গিয়ে চোখে রক্ত জমে ওঠে, চোখ লাল হয়ে ভয়ংকর 
দেখায়। পরিণতিতে অবশ্য ক্ষতিকর কিছ; হয় না। কয়েক সপ্তাহের 
মধ্যে চোখ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যাবে। 

ছোট বাচ্চা ও শিশুদের হ:পিং কাশি থেকে দুরে রাখা কর্তব্য । 
কেননা শিশু যত ছোট হবে, রোগের আক্রমণ তত গরুতর হবে। 

কাশি সুরু হবার পর থেকে অন্তত এক মাস পর্যন্ত হাঁপং কাশ 
ছোঁয়াচে থাকে। সেইজন্য এই রোগে আক্রান্ত শিশুকে অপর 
শিশুদের সংস্পর্শ থেকে ৪ সপ্তাহ দুরে রাখা অবশ্যই কর্তব্য অথাৎ 
বতাঁদন ‘হুপ’ থাকবে ততাঁদনই তাকে আলাদা করে রাখতে হবে। 


টাইফয়েড : শৈশবকালীন গুরুতর অসখগড়লির অন্যতম হল 
এই টাইফয়েড । দভগ্যিরমে আজও এ রোগ আকছার দেখা যাচ্ছে । 
যাই হোক আধুনিক ওষুধের গুণে এ রোগকে এখন আর মারাত্মক 
বলা যায় না। যতই চাঁকৎসার ব্যবস্থা থাকুক না কেন, তবুও 
এ রোগকে গুরুতর রোগ অবশ্যই বলতে হবে। তাই প্রত্যেক বাবা- 
মার উচিত প্রাত বছর শিশুকে এ রোগের প্রাতষেধক দেবার 
ব্যবস্থা করা । 


শিশুরা সচরাচর না-ফোটানো জল, দুধ, দুগ্ধজাত খাদ্য অথাৎ 
দই, মিষ্টি ও আইসক্ৰীমের সঙ্গে টাইফয়েডের জীবাণু গলধঃকরণ 
করে। মাছি বসা খাবার থেকেও এ রোগ হতে পারে । জীবাণু 
পেটে যাবার দুই বা তিন সপ্তাহ পর থেকে শশুর মাথা ধরতে থাকে: 
মাঝে মাঝে জবর দিয়ে শুরু করে তা দিন দন গুরুতর আকার ধারণ 
করতে থাকে। এই সময়ে সাধারণ সাদর হওয়া শিশুর চেয়ে এই 
রোগাক্রান্ত শিশুকে বেশী রুগ্ন দেখায়। যথাযথ চিকিৎসায় দুদিনের 
মধ্যে জবর কমে গেলেও শিশুর দূর্বলতা থেকেই যায়। ফলে এই 
সময়ে তার দরকার সবিশেষ যত্ন । টাইফয়েড হলে দেখা যায় পেটটা 
ফুলে গেছে রোগীর, তাই সচরাচর রোগাঁকে তরল খাদ্য দেবার 
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প্রবণতা দেখা যায়, কিন্তু এখন সংক্রমণ তাড়াতাঁড় আয়ত্তে আসার 
ওষুধ বোঁরয়ে যাওয়ার জন্যে কেবলমাত্র তরল খাদ্যের ওপর রোগাঁকে 
রাখার দরকার পড়ে না বরং শশুর হজমশান্ত অনৃযায়ী তাকে 
পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়াই সমীচীন । এই সময়ে রোগীকে স্বল্প 
ব্যবধানে সমস্থ, তরল খাদ্য, মাছের ঝোল, গলা ভাত এইসব দেওয়া 
উচিত। এমনাক রুটির সঙ্গে অর্ধ সেদ্ধ ভমও দেওয়া চলতে পারে । 
কাস্টার্ড জাতীয় পুডিং বা ভাতের প্াডং সহজে হজম হয়। 
এগীলও দেওয়া চলে । শাকসব্জী বেশি না দেওয়াই ভাল। এতে 
পেটের গোলমাল হতে পারে। জবর নেমে যাবার পর শিশুকে 
একেবারে শুইয়ে না রাখলেও চলে । তবে চাকৎসকের নির্দেশ ছাড়া 
ওষুধ বন্ধ করা চলবে না। কেননা, টাইফয়েড প্নরায় হতে পারে। 


প্যারাটাইফস্রেড :  টাইফয়েডের জীবাণু থেকে প্যারাটাইফয়েড 
হতে পারে। তবে এ রোগ টাইফয়েডের তুলনায় কম গত্রতর। এর 
চাকৎসা ও সেবা-শ্নশ্রুবা টাইফয়েডের মতই হবে । 


ইনফেকটিভ হেপাটাইটিপ : টাইফয়েডের মতই ছাঁড়রে থাকা 
জীবাণ্‌ থেকে এ রোগের উৎপত্তি, অর্থাৎ সেই দূষিত জল আর 
ভেজাল খাদ্য। এ রোগের প্রাতষেধক কোন টীকা আবিষ্কৃত না 
হলেও ব্যাপক সংক্রমণের সময়ে চিকিৎসক শিশুকে আপাত প্রাতষেধক 
হিসাবে গামা গ্লোবিউীলন দিতে পারেন। মানুষের রন্তু থেকেই 
এটি তোর। 

এ রোগাঁট শিশুদের ক্ষেত্রে বলা চলে হালকা ধরনের অসমখ। 
এতে সামান্য জবর ও বাঁম হয় সঙ্গে কামলা হতেও পারে আবার 
নাও পারে, অথাৎ চোখ ও গায়ের চামড়ার রং হলদে হয়ে যেতেও 
পারে বা নাও পারে । তবে শিশুর জবর আর সেই বাম দেখা দিলেই 
অসুখ ক রকম গুরুতর আকার ধারণ করবে তা বলা সম্ভব নয়, 
শিশুকে এ সময়ে শুইয়ে রাখতে হবে। অনেক সময় রোগীর পেটের 
গোলমাল বোঁশ হলে রান্নাকরা খাবার সহ্য করতে নাও পারে। চার্ব- 
জাত খাদ্য তার লিভারের ক্ষত না করলেও পেটকে আরও খারাপ 
করতে পারে । এই অবস্থায় শিশুর প্রস্রাবের রং গাঢ় হলদে বা 
বাদামী পর্যন্ত হতে পারে । মলের রংও ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তবে 
কামলা দেখা দিলে জবর বা পেটের গোলমাল হতে শুর করে । 
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এ সময়ে রোগীকে একেবারে শুইয়ে রাখতে হবে। কেননা সম্পর্ণ 
শবশ্রামই হচ্ছে িভারকে সুস্থ করে তোলার একমাত্র উপায় । কোন 
ওবুধই এই অবস্থায় ঠিক কাজে লাগে না বরং কিছু কিছু ওষুধ 
ক্ষাঁত পর্যন্ত করতে পারে। এই সময়ে পথ্যের পাঁরমাণ কিছুটা বাঁড়য়ে 
দেওয়া যেতে পারে । অনেক বাবা-মা আতীরক্ত সতর্ক হয়ে দীর্ঘাদন 
ধরে শিশুকে সেই খাবার খাইয়ে রাখেন। এই সময়ে রোগকে মাষ্ট 
পানীয় বা পুডিং জাতীয় খাবার যতটা সম্ভব দেওয়া উচিত। এতে 
লিভার তাড়াতাঁড় ভাল হবার সুযোগ পায়। ভাজা খাবার পেটের 
- গোলমাল বাধাতে পারে তাই রোগীকে মাছ, মূরগী বা শাকসব্জী 
খদব হালকাভাবে রে'ধে দেওয়া যেতে পারে । অধিকাংশ শিশুই এ 
রোগ থেকে পুরোপ্দীর আরোগ্য লাভ করতে পারে-_িলভারের ক্ষতির 
চিহমাত্র থাকে না। একবার হেপাটাইটিস হলে শশুর আর তা হয় 
না। অবশ্য এই ধরনের আর এক রকম জীবাণু থেকে হেপাটাইটিস 
হতে পারে। সাধারণত যথাযথভাবে জীবাণু মুক্ত না করা 
ইনজেকসনের স:চ থেকে এ রোগ সংক্রামত হয়ে থাকে । 

উদ্রাময় : শশুদের মধ্যে উদরাময় হচ্ছে একেবারে সাধারণ 
রোগ। একেবারে শৈশবে উদরাময়ের হাত থেকে রক্ষা করতে বুকের 
দুধ খাওয়ানোই প্রকৃষ্ট উপায়। এতে সংক্রমণের ভয় থাকে না। 
দুধের বোতল বা দুধ যথাযথভাবে জীবাণমমন্ত না করা হলে শিশু 
উদরাময়ের {শিকার হবেই । [ঠিকমত খাদ্য জীবাণুমুক্ত না হলে শিশু 
বার বারই উদরাময়ের কবলিত হবে। শিশু একটু বড় হলে তাকে 
উদরাময় থেকে দুরে রাখা খুবই কাঠন, কেন না এই সময়ে সে হামা 
দেয় আর যা পায় তা-ই মুখে তোলার চেষ্টা করে। 

পেট খারাপ হলে পেটে যন্ত্রণা বা শঃল বেদনা শুরু হয় প্রায়ই । 
তাছাড়া এই সময়ে শিশদ বমি করে অথবা খেতে চায় না। পায়খানা 
হবে পাতলা-জলের মত বা আমাশার মত হড়হড়ে, কোন কোন ক্ষেত্র 
দগন্ধিও থাকে । খুব জলের মত বার বার পাতলা পায়খানা হলে 
শিশুকে খাদ্য দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দেওয়া ভাল । তবে এ সময়ে 
পথাপ্ত জলীয় পদার্থই তার খাদ্য। ফোটানো জলে একটু চান ও 
লবণ দিয়ে সরবৎ মত তোর করে এইভাবে দেওয়া যেতে পারে : 


লবণ ৩৫ গ্রাম ( এক চা-চামচ ) 
সোডা বাইকার্বনেট (বোঁকং সোডা ) ২ গ্রাম (আধ চা-চামচ ) 
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গ্ররকোজ বা চান ২০ গ্রাম (পাঁচ চা-চামচ ) 

এক লিটার ফুটানো জলে এগুলো মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। 
অথবা 

চান . ১ চা-চামচ ভার্তি অবস্থায় 

লবণ ই চা-চামচ বা ১চিমটে 

ফোটানো জল ৮ আউন্স বা ফিডিং বোতলের এক বোতল 

লেবুর রস ই খানা 

তা না হলে এখন পাওয়া যায়, ইলেকট্রয়েট পাউডার_তাও 
ব্যবহার করা যেতে পারে। এক বছরের কম বয়েসের শিশুদের বেলায় 
জল দ্বিগ্ণ মেশাতে হবে (অর্থাৎ পাউডারের প্যাকেটে যতটা জল 
মেশানোর কথা লেখা আছে তার দ্বিগুণ পারমাণ জল)। কাঁচ ডাবের 
জলের কথা সবার জানা । এতে পাঁরমাণমত লবণ থেকেই যায়। এ 
সময়ে ?শশ যতটা জল খেতে চাইবে ততটা জলই দেওয়া উাঁচত। 
বোঁশর ভাগ গুরুতর উদরাময় আপনা থেকেই সারে, কোন ওষুধ 
দরকার হয় না। কিন্তু পাতলা পায়খানার সঙ্গে যে জল ও লবণ 
বোঁরয়ে গেছে তা ঠিক ঠিক পূরণ করা হচ্ছে কনা তা নিশ্চিতভাবে 
জানা দরকার। শিশুকে ওপরের প্রণালীতে তোর জল দিয়ে অন্য 
খাদ্য বন্ধ করে দিলেও কোন ক্ষতি নেই। এই সময়ে শিশুর খিদে 
পেতে পারে। এই সময়ে তাকে ক্ষুধার্ত থাকতে দেওয়াই ভাল । 
কেননা এ সময়ে খাবার দিলে তার পাকস্থলী বিশ্রাম পাবে না বলে 
রোগমযান্ত বিলম্বিতই হবে । তাকে সুস্থ হবার সময়টুকু দিতে হবে। 
একাদন বড়জোর দুদিনের মধ্যেই দেখা যাবে পায়খানার বার কমে 
গেছে, মলও আর পাতলা নেই বা দুগন্ধিও পাওয়া যাচ্ছে না। 
এবারে বুকের দুধ অনায়াসেই দেওয়া যেতে পারে। যাঁদ শশুর 
বোতলের দুধ খাওয়ার অভ্যাস থাকে তাহলে খনব পাতলা করে দুধ 
তাকে দেওয়া যেতে পারে । একাঁদন বা দাদন পর থেকে আবার 
তার স্বাভাবক খাবার দেওয়া চলবে। কিন্তু আঁত সতর্ক মায়েরা 
বেশি সাবধান হতে গিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে পাতলা দুধ শিশুকে 
খাইয়ে তাকে দুর্বলই করে ফেলেন । 

যাঁদ দেখা যায় একাদিন বা দাদন খাবার বন্ধ করে লবণ ও 
চানসহ ফোটানো জল খেয়ে উদরাময় কমছে না, তাহলে বুঝতে হবে 


১৪৯ 


ংক্রমণের ধরনটা গুরুতর সুতরাং আঁবলম্বে ডান্তার দেখানো 
দরকার । 

পাতলা পায়খানা বা আমাশায় যাঁদ শিশুর ক্ষেত্রে নিয়ামত 
ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তাহলে খাদ্য নিয়ন্ত্রণে ফল পাওয়া যাবে না। 
তখন পায়খানা পরীক্ষা কাঁরয়ে রোগের কারণ নির্ণয় করে চাকৎসার 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

পোকা সংক্রমণ : সকলেই জানেন পোকা বা কাম থেকে 
ংরুমণ আমাদের দেশে সবসময়েই ঘটে থাকে । এই পোকা প্রধানত 
তিন রকমের__রাউণ্ড ওয়ার্ম, থে ওয়ার্ম বা কামি আর হুক 
ওয়ার্ম। 

রাউণ্ড ওয়ার্ম থেকে পেটে শল বেদনার মত যন্দ্রণা আর বাম 
হয় অনবরত। [ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করা সত্তেও এই ক্ষেত্রে শশুর 
ওজন কমে যেতে থাকে । যাঁদ শিশুর মলে বা বাঁমর মধ্যে রাউণ্ড 
ওয়ার্ম দেখা যায়, তাহলে তো কথা নেই, নচেৎ তার মল পরীক্ষা করা 
অবশ্যই দরকার । সুস্থ হবার পর যাতে ?শশহ আবার আক্রান্ত না 
হয় তার জন্যে দেখতে হরে খাবার আগে শিশুর ভালভাবে হাত ধূচ্ছে 
কিনা । তা ছাড়া সব কাঁচা তাঁরতরকার ভালভাবে ধুয়ে বনতে হবে। 
কেননা রাউণ্ড ওয়ার্মের ডিম মাঁটিতেও দেখা যায়। 

থেনড ওয়ার্ম বা কৃমি খাব সরু সুতোর মত দেখতে । বিশেষ 
করে রাত্রে শিশুর মলদ্বারে এগুলিকে বোরয়ে আসতে দেখা যায়। 
কৃমির চাকৎসার সময়ে দেখতে হবে বাঁড়তে আর কারো কৃমি আছে 
কিনা,_ থাকলে তারও চাঁকৎসা একই সঙ্গে করতে হবে। 

হুক ওয়ার্ম মলের মধ্যে খুব কম দেখা যায়। এগ লো দেখতে 
খই ছোট । নাড়ীর গায়ে গাল আটকে রন্ত চুষে খেতে থাকে। 
ফলে শিখন রন্তহীন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে রন্তহীনতা রোগের 
অন্যতম কারণ হলো এট । মল পরীক্ষা করলে হুক ওয়ার্মের 
ডিমের আঁষ্তত্ব বোঝা বাবে ও শিশুর যথাযথ াকৎসা তখনই শুর; 
করা সম্ভব। খাল পায়ে খেলার সময় শিশু এই পোকা দ্বারা 
আক্রান্ত হয় । 

সাধারণ একটা ধারণা প্রচালত আছে যে, এইসব পোকা থাকলে 
শিশু দাঁত িড়ামড় করে। এটা ঠিক নয়, ?শশুরা ঘুমোলে 
এমনিতেই দাঁত কিড়ামড় করে এমনাক যথাযথ 'চাঁকৎসার পরও এই 
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অভ্যাস অব্যাহত থাকে । এ ধারণাও প্রচালত আছে যে, আঁতীরিক্ত 
চিনি বা মাস্ট খেলেও এই পোকার সংক্রমণ হয়-_এটাও ঠিক নয়। 
পোকার ডিম পেটে গেলেই একমাত্র পোকা বাড়তে পারে__ 


নতুবা নয়। 


হাপানী : শিশুর হাঁফানী হয়েছে শুনলে স্বাভাবিকভাবেই 
বাবা-মা ডীদিগ্র হয়ে পড়বেন, তাই তাঁদের জানা দরকার যে শতকরা 
৫ থেকে ১০ ভাগ শিশুর ছোটবেলায় হাঁফানীর ভাব থাকাটা 
অস্বাভাবিক নয়। এদের অধিকাংশের বিশেষ করে ছেলেদের এই 
ভাবটা আসে পাঁচ বছর বয়সে বা অনুকরণ করতে শেখার সময়ে । 
এই অবস্থা নিয়ন্্ণ করতে অনেক কছুই করণীয় আছে। 

হাঁফানী এক ধরনের এ্যালার্জ, যে সব পাঁরবারে এযালাজরি 
প্রবণতা আছে সেই সব পাঁরবারের ছেলেদেরই প্রধানত হয়। তবে 
সব সময়ে যে হাঁফানীই হয় তা নয়, কথায় কথায় ঠাণ্ডা লাগা, কোন 
বিশেষ খাবার খেলে এযালাজ্ হওয়া এমনাঁক একাজমার মধ্যে দিয়েও 
এর প্রকাশ দেখা যায়। 

এই রোগ সাধারণত প্রথম দেখা যায় দুই থেকে তিন বছর বয়সে, 
অনেক ক্ষেত্রে এক বছর বয়সের আগেও এর আক্রমণ দেখা গেছে। 
এসব ক্ষেত্রে সবাগ্রে জানা দরকার এ শিশুর এ্যালার্জর কারণটা কি? 
তাহলে ভাবধ্যতে এই আক্রমণ রোধ করা সম্ভব । 

কিন্তু [িশনকালীন হাঁফানীর ক্ষেত্রে মূল কারণ নিণয় প্রায়ই 
সম্ভব হয় না, কিন্তু শিশু একটু বড় হলে নানা ধরনের চামড়া 
পরীক্ষার দ্বারা এর কারণ নির্ণয় সম্ভব, কোন কোন শিশুর এালার্জ 
হয় ঠাণ্ডা বতাসে বা ঠাণ্ডা কিছদ খেলে । কোন কোন ক্ষেত্রে 
তামাকের ধোঁয়া বা বাতাসের ধুলো হয়ে দাঁড়ায় এর কারণ, বাড়ির 
পোষা জন্তুজানোয়ারও অনেক শিশুর এযালাঁজর কারণ হয়ে ওঠে। 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বছরের একটা নার্ট সময়ে শিশুর 
এ্যালার্জ হচ্ছে । এসব ক্ষেত্রে ঘাস বা মরস:মী কোন ফুল এর কারণ, 
তাই এসব থেকে শিশুকে যথাসম্ভব দুরে রাখা বাঞ্ছনীয় 

ছোট [শিশুর ক্ষেত্রে হাঁফানীর কারণ সাধারণত বীঁজাণু সংক্রমণ 
থেকে হয়। তাই এর জন্যে বাঁড়তে প্রয়োজনীয় ওষুধ মজুত রাখা 
একান্তভাবে দরকার-__ঘাতে ডান্তারের কাছে যাবার আগে চাকৎসা 
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শহর করা সম্ভব হয়। যত তাডাতাঁড় চাকৎসা শুরু হবে নিরাময় 
তত তাড়াতাঁড় সম্ভব হবে। 

যাঁদ একবার বড় ধরনের আক্রমণ শুরু হয়ে যায়, তাহলে তার 
বড় ধরনের চাকৎসারও দরকার হবে, দরকার হবে ইঞ্জেকশন 
ইত্যাঁদর । 

সার্দকাঁশ জবরের সঙ্গে ছোট শিশুদের হাঁপানীর সংন্রপাত হয় । 
তারপর তাদের *বাসকষ্ট শুরু হয় খুব তাড়াতাড়ি, নিঃশ্বাসের সঙ্গে 
সঙ্গে একটা ঘড় ঘড় শব্দ হতে থাকে । শিশঢ এ সময়ে খুব কষ্ট 
করে তাড়াতাড়ি নিঞ্ণবাস নিতে থাকে। দিনের বেলায় অপেক্ষাকৃত 
ভাল থাকলেও এসব ক্ষেত্রে সন্ধ্যার পর থেকে অবস্থার অবনাতি 
ঘটতে থাকে। 

ফুসফুসে বাতাস যাবার রাস্তাটা ছোট হয়ে গেলে বা *বাসনালীর 
মধ্যে বোশ শ্রেম্মা জমলে হাঁফানীর সংত্রপাত হয়, ওষুধ এই পথকে 
পাঁর্কার করে দেয়। তাই যত তাড়াতাঁড় ওষুধ প্রয়োগ করা যায় 
ততই মঙ্গল । ঘরের আবহাওয়াকে কিছুটা স্যাঁতসে'তে করে দিলে 
শশদ কিছুটা আরাম পায় । ঘরের মধ্যে [ভিজে তোয়ালে বা কাপড় 
টাঙিয়ে দলে এরকম আবহাওয়া তর হতে পারে। 'শিশ বড় 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার *বাসনালাও বড় হয়, ফলে হাঁফানির প্রকোপও 
কমে যায়। কিন্ত যতাঁদন ছোট থাকবে, ততদিন বার বার এই 
আক্রমণের জন্য তোর থাকাই ভাল। 

বাড়তে কতকগাল সাধারণ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। বাঁড়র 
ধ্লোবালি ঝাঁটা দিয়ে পারচ্কার না করে ভিজে ন্যাতা দিয়ে পাঁরচ্কার 
করতে হবে। পশমের কম্বলের ওপরে সতিবস্ত্রের ওয়াড় দিতে 
হবে। বিছানাপন্র নিয়ামতভাবে খোলা বাতাসে রাখতে হবে, এতে 
কিছঃটা কাজ হবে। সাধারণত খাদ্যে এযালার্জ থেকে হাঁফান? হয় 
না। তবুও যাঁদ দেখেন, ডিম বা চিংঁড় খাওয়া বন্ধ করলে হাঁফানী 
কম হচ্ছে, তাহলে আঁবলম্বে তা খাওয়া বন্ধ করে দেবেন। মায়ের 
দণ্ধ খাওয়া ছেলেদের গরুর দুধ খাওয়া ছেলেদের তুলনায় কম হাঁফানী 
হয় এটা পরীক্ষিত সত্য । 

হাঁফানী আক্রান্ত শিশ ঠিকমত ঠিক ঠিক ব্যায়ামগল করছে 
কিনা, তা দেখা খুবই দরকার । নিবাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম__যা 
গভীরভাবে নিবাস নিতে ও ছাড়তে সাহায্য করে, পেশী আলগা 
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চির জা ৭ 


করে রাখা ইত্যাদি নিয়ামতভাবে করতে হলে শিশুর পক্ষে একঘেয়ে 
লাগা স্কাভাবক। সেসব ক্ষেত্রে সাঁতার অনেকটা সহায়ক হতে 
পারে। স্বল্প সময়ের জন্য আয়াসসাধ্য ব্যায়ামের পরে মাঝে মাঝে 
বিশ্রাম দিয়ে খেলার মাধ্যমে কাজটা করালে আপনা থেকেই হাঁফান 
সেরে যাবে। 

ভাবাবেগের সমস্যা থেকেও হাঁফানী হতে পারে । যেমন পরীক্ষার 
জন্যে উদ্বেগ, বাবা-মার সঙ্গে সংঘাত, এমনাঁক বাবা ও মায়ের 
বিরোধও শিশুর হাঁফানীর সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে । অবশ্য 
শিশুর ক্ষেত্রে এলি তেমনভাবে প্রযোজ্য নয়। অসুস্থতা থেকে 
ভাবাবেগের সমস্যার উদ্ভব হতে পারে । বাবা-মায়ের অতি সতর্কতা 
শিশুর নিজের ওপর আস্থা নষ্ট করে দেয়। তাই শিশুকে যতদুর 
সম্ভব স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে দেওয়া উচিত। 


মৃগী : শিশুর মধ্যে কাঁপ্ীনর ভাব দেখা দিলে চিন্তার ব্যাপার ৷ 
শিশুর বার বার এই কাঁপ্যান দেখে যাঁদ বাবা-মাকে বলা যায় যে 
শিশুর মৃগী হয়েছে, তাহলে তাঁরা উদ্বিগ্ন তো হবেনই। তখন 
ঘাবড়ে না গয়ে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। 
এর মূল কারণ সচরাচর দেখা যায় না, তবে কোন কোন পারিবারে 
কিন্তু বংশানুক্রমিকভাবে মৃগী দেখা যায়। জন্মের পর বা জন্মের 
আগে শিশুর মস্তিষ্ক কোনভাবে আক্রান্ত হওয়াটা মৃগীর কারণ 
হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে মাথায় গুরুতর আঘাতের ফলেও 
মৃগী হয়েছে দেখা গেছে, কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর কারণ খুজে 
পাওয়া যায়নি । কারণ জানা না গেলেও ওষুধ দিয়ে মৃগী আয়ত্তে 
আনা সম্ভব । ওষুধের মাত্রা খুব সতক্তার সঙ্গে নির্দিষ্ট করতে 
হবে-তাতেই ফিট হওয়া বন্ধ হতে পারে । ফিট বন্ধ হবাব পরও 
বেশ কয়েক বছর ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্ত একবার ওষুধ 
ব্যবহার করা,শুরু হলে তা নিয়ামত ব্যবহার করে যেতেই হবে। 
শিশু নিজে থেকে নিয়মিত ওষুধ খেয়ে নেবে এটা যেন ধরে নেওয়া 
না হয়। বড়দের কাউকে এই ভার নিতে হবে। হঠাৎ ওষুধ বন্ধ 
হলে একটা গুরুতর ফিট চিরদিনের মত মাস্তচ্কের ক্ষত করে দিতে 
পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে চাকৎসকের নির্দেশ ঠিকমত পালনের 
ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া চাই। 
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বেবী কেয়ার_১০ 


ওষুধ ছাড়াও দেখা দরকার রোগী স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে 
কিনা । তার খেলাধূলা বা স্কুলে যাওয়া যেন বন্ধ করে দেওয়া 
নাহয়। বরং শিক্ষকদের বলে দেওয়া দরকার যে এমন শ্রমসাধ্য 
কাজ বা খেলা যেন তাকে দেওয়া না হয়, যাতে তার ফট হলে 
বিপদের সম্ভাবনা কম থাকে। বশেষ করে জলে সাঁতার কাটা, 
অথবা রাস্তায় সাইকেল চালানো ইত্যাদ। কারণ চাঁকৎসা চলা- 
কালীন অবস্থারও যে কোনো জায়গায়, যে কোনো অবস্থানে এই ফিট 
হতে পারে। টেলিভিশনের আলোর প্রাতক্রিয়ায় ফিট হওয়া সম্ভব । 
তাই রোগীকে টেলিভিশন না দেখতে দেওয়াই উচিত । কিন্তু সেই 
সঙ্গে দেখতে হবে সে যেন বুঝতে না পারে যে অন্যান্য শিশুদের 
চেয়ে তার সঙ্গে আলাদা ব্যবহার করা হচ্ছে। বকাঝকা বা শাস্তি 
দেওয়ার কোন বাধা নেই, কেন না আতীরন্ত সাবধানতা শিশুর 
মনকে আস্থাহীন করে তুলবে । জেনে রাখুন, অনেক বড় বড় আর 
ব্দাদ্ধমান লোকেরও মৃগী রোগ আছে। তাই আপনার শিশুর 
স্বাভাবিক হয়ে না ওঠবার কোন কারণই নেই। 

আঘাত; সাধারণ একটু আধটু কেটে গেলে সে জায়গাটা 
পরিচ্কার জলে ধূয়ে দিলেই চলে। সংক্রামক শান্ত-নাশক কোন ওষুধ 
যেমন স্যাভলন (লিকুইড ) জলে দিয়ে কাটার জায়গায় চারিদিক 
সাবান দিয়ে পরিচ্কার করে ধুলে ভাল হয়। সামান্য ছড়ে যাওয়া 
বা কাটা-ছে'ড়ার ঘটনা হলে, সে জায়গাটা যাঁদ এমন জায়গা না হয় 
যে নোংরা হবার এবং সংক্রমণের সন্তাবনা আছে, তবে সেখানটা 
খোলা রাখলেই চলে । বাঁধতে হবে না। দুপাশ ফাঁক হয়ে যাওয়া 
গভীর কাটা হলে এবং র্তক্ষরণ যাঁদ খুব বেশী হয়, বিশেষত মাথার 
খদীলতে সে রকম কেটে গেলে চিকিৎসক দেখানো উচিত। 
পেখানকার চামড়া টান টান থাকে এবং চামড়ার গভীরে কাটলে সেই 
কাটা জায়গা তাড়াতাড়ি বুজে যায় না। রা 
প্রয়োজন হতে পারে। চাকৎসক সেলাইর জন্য 


সংক্রমণও ঘটবে না। কাটা গভীর হলে আর সংক্রমণের অবকাশ 
থাকলে শিশুর ট্রিপল অ 


র সম্পূর্ণ কোর্স নেওয়া থাকলেও 
চাঁকৎসক ধন.্টংকার প্রাতরোধী টক্সয়েড-এর বস্টার ডোজ নিতে 
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সম্পকে একাঁট রেকড রাখার গ পরত রয়েছে। 


রক্তপাত: কোন ক্ষতস্থান থেকে কয়েক মানটের বেশী প্রচুর 
রক্তপাত হতে থাকলে সেই স্থান উ-চু করে ধরে ক্ষতস্থান যে কোন 
পরিচ্কার কাপড় দিয়ে খুব চেপে ধরতে হবে । কোনো নোংরা স্থানে 
পড়ে গিয়ে রক্তপাত হলে সেই ক্ষতস্থান ভালোভাবে ধুয়ে দিতে হবে । 
তারপর ক্ষতের ওপর পারিজ্কার কাপড় ঢাকা দিয়ে, সম্ভব হলে ক্ষত 
জায়গার দুইদিকের চামড়া একত্র করে ানট পাঁচ ধরে খুব চেপে 
রাখতে হবে। ক্ষতস্থান থেকে এরপরেও ঘাঁদ রন্ত চুয়াতে থাকে, তবে 
একটুকরো পরিচ্কার কাপড় কয়েক ভাঁজে ভাঁজ করে ক্ষতস্থানে রেখে 
অপর একটা লম্বা পাঁরচ্কার কাপড় দিয়ে খুব চেপে আঁট করে 
ব্যাণ্ডেজ করে দতে হবে। এটে থাকা কাপড়ের প্যাডাট ক্ষতের 
ওপর প্রচুর চাপ দেবে এবং এই পদ্ধাততে রন্তপাত বন্ধ হবে। 
এর পরেও যাঁদ রক্ত ঝরে, তবে শিশুকে চাকৎসকেয় নিকট নিয়ে 
যেতে হবে। 


পুড়ে যাওয়া: শশুর দেহের কোন জায়গা পড়ে গেলো বা 
গরম জল অথবা বাম্পে ছে'কা লাগলে এবং ঘটনাটি ঘটার ঠিক 
সময়টিতে বড়রা কেউ উপস্থিত থাকলে তাঁদের উচিত প্রথমেই 
সেখানটায় বরফ জল লাগানো । বরফ জল কাছাকাছি না থাকলে 
অন্তত ঠাণ্ডা লবণ-জল লাগানো উচিত । এতে জবালা কম হবে। 
ঘটনাটা ঘটার ঠিক সময়টিতে উল্লিখিত ব্যবস্থা নিতে পারলে পোড়ার 
ক্ষতকেও সণীমত করবে । তেল বা মালিশ কখনও লাগাতে নেই 
এবং মালিশ করতে নেই । তাতে আহত স্থানের আরও ক্ষাত হবে । 
এই তেল বা মালিশ পরে ওঠানো কষ্টকর, আর এর কোন উপকার- 
তাও নেই। যাঁদ ছোট ফোস্কা পড়ে, তার ওপরের চামড়া তুলে 
ফেলতে নেই, কারণ ফোস্কার চামড়ার তলায় যে তরল পদার্থ জমে, 
তা পুনরায় শ্ীকয়ে যাবে এবং বাইরের সংক্রমণকে প্রকৃতপক্ষে 
প্রীতরোধ করবে। অ্যাস্টসেপাটক লোশন যেমন এক পারসেণ্ট 
জেনাঁশয়ান ভায়োলেট লাগিয়ে দলে রোগ সংক্রমণ প্রাতরোধে সাহায্য 
করবে এবং চামড়া তাড়াতাড় শুকিয়ে যেতে সাহায্য করবে। সবচেয়ে 
ভাল হয় যাঁদ পোড়ার জায়গাটা খোলা রাখা যায়। তাতে ক্ষত 


১৫ 


তাড়াতাঁড় শ্াঁকয়ে যাবে এবং ক্ষতস্থানটি অক্ষত থাকবে | ব্যান্ডেজ 
বাধলে যতবার তা খোলার চেস্টা করা হবে, ততবারই নতুন শুকিয়ে 
যাওয়া জায়গাটাও আঘাত লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অনেকটা জায়গা 
জনড়ে পড়ে গেলে বরফ জল লাগিয়ে আর কিছু না করে চাকংসকের 
নিকট নিয়ে যাওয়া উচিত। পোড়ার ক্ষত যাঁদ দুত মনে হয়, 
তবে লবণ জলে 'ভাঁজয়ে ব্যাণ্ডেজ করা উচিত। এর জন্য জলে 
লবণ য়ে (এক কাপ জলে ১ টোবল-চামচ লবণ ) ফুটিয়ে নিয়ে সেই 
জল ঠাণ্ডা করে তাতে কিছুটা পারিজ্কার কোমল কাপড় ডুবিয়ে 
নিঙড়ে নিয়ে পোড়া জায়গায় চাপা দিতে হবে। তারপর লবণ- 
ন্যাকড়াটা যথাস্থানে রাখার জন্য তার ওপরে ব্যাণ্ডেজ বেধে দিতে 
হবে এবং জায়গাটায় ফুটানো লবণজল ঠাণ্ডা করে মাঝে মাঝে 
লাগাতে হবে যাতে জায়গাটা ভিজে থাকে। ভিজে ব্যাণ্ডেজটার ওপর 
প্রাস্টক দিয়ে ঢেকে দিতে পারলে জায়গাটা অনেকক্ষণ ভিজেও 
থাকবে এবং বছানাও ভিজবে না। পোড়ার জায়গা ব্যাণ্ডেজ করার 
প্রশ্নোজন না হলে আহত স্থান লবণ জলে বার বার ডোবালে ভাল 
হয়। লবণ বীজাণ্রকে নিহত করে ক্ষতস্থানটি পাঁরচ্কার রাখে । 
সবোপারি যেহেতু ব্যাণ্ডেজ করা হয় নি, সুতরাং বারবার ব্যান্ডেজ 
খোলার জন্য চামড়ায় টান লেগে শাকরে যাওয়া জায়গায় আঘাত 


লাগবে না। ফোঁড়ার ওপর লবণজল লাগালে বা লবণজলের পট 
বাঁধলে, ভাল ফল পাওয়া যায়। 


মচ কে যাওয়া ও হাড় ভেঙে যাওয়া: শিশু পড়ে গেলে পায়ের 
গোড়ালি অথবা হাতের কৰ্জা বাঁদ মূচকে যায় এবং মচকানো 
জায়গাটা ফুলে উঠে ব্যথা হয়, তবে সং'শ্িল্ট জায়গাটি কিছুক্ষণ উচু 
করে তুলে ধরতে হবে। ভিতরের িগামেণ্ট এবং অংশসমূহ ছিড়ে 
গিয়ে রন্তপাত ঘটলে আহত জায়গা উচ্চ করে তুলে ধরার ফলে সেই 
রন্তপাত হ্রাস পাবে। কখনই আহত জায়গা মালিশ করা উচিত নয়। 
তাতে আঘাত আরও গুরুতর হবে। দৈবাৎ যাঁদ হাড় ভেঙে গিয়ে 
থাকে, তবে তা মালিশ করার ফলে [বিশেষ ক্ষাঁত হয়। ংশু দিয়ে 
তৈরী দুটি হাড়ের সান্ধস্থলে আঘাত লাগার ফলে জায়গাটা মচ্‌কে 


যায়। সম্পর্ণ বিশ্রাম নেওয়াই তার একমান্র চীকৎসা। আঁট করে 
ব্যান্ডেজও সু-উপযোগন। 
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অনেক সময় এটা বোঝা কঠিন হয় যে আঘাতটা কেবলমাত্র মচ্‌কে 
যাবার জন্য না হাড়ই ভেঙে গেছে । সুতরাং ব্যথা গুরুতর হলে বা 
আঘাতপ্রাপ্ত স্থান খুব বেশী ফুলে গেলে চাকংসককে দেখানো 
উচিত। তিনি সান্ধন্ছলের একস্‌রে তুলতে নির্দেশ দিতে পারেন । 

হাড়ের ভাঙন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা গেলে নড়াচড়া করানো 
যথাসম্ভব প্রতিহত করা উাচত। সম্ভব হলে ভাঙা জায়গায় একটা 
কাঠের চটা (স্প্রি্ট ) এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে স্প্িপ্টটি স্ধি- 
স্থলের উপর-নীচ আঁতক্রম করে এবং সেই অবস্থায় শিশুকে 
চাঁকৎসকের কাছে য়ে যেতে হবে । সৌভাগ্যবশত শিশুদের হাড় 
খুব নরম থাকে। প্রায়ই হাড় সম্পূর্ণ ভাঙে না, তা বে'কে যায় 
বা আধাঁশক ভাঙে এবং দ্রুত সেরে যায় । হাড় ভেঙে গেলে শিশুকে 
তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। দেরী করলে 
ক্রমশ ফোলা বেড়ে যাবে। তখন তাঁর পক্ষে হাড় সেট করা এবং 
গ্লাস্টার করা কঠিন কাজ হবে । 


মাথার আঘাত : বাচ্চারা বিছানা থেকে প্রায়ই গাঁড়য়ে পড়ে 
ঘায়। ছোট শিশুরাও টলমল করে হাঁটতে গিয়ে দুপদাপ পড়ে যায় । 
উভয় প্রকার পড়ে যাওয়াতেই তাদের মাথায় আঘাত লাগে। মায়েরা 
মাথায় আঘাত লাগলে শিশুদের জন্য ডীবিগ্ন হন। কারণ মাথার 
আঘাত গুরুতর হতে পারে, তাঁরা শুনেছেন । এবং তাঁদের উাঁদ্বগু 
হওয়া এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক নয় । 

মাথায় আঘাত লাগলে সেই জায়গাটায় ঠান্ডা কিহ; লাগাতে 
হবে সর্বপ্রথমে । তাতে চামড়ার নীচের রন্তুপাত বন্ধ করবে এবং 
ফোলা কমাবে । শিশুকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে কিছ; সময় । 
শিশু যাঁদ বাম করে বা তাকে আচ্ছন্ন দেখায়, তৎক্ষণাৎ চা কৎসককে 
দেখানো উচিত। কিন্ত প্রাথমিক ভীতি ও ব্যথা কাটিয়ে উঠে বাচ্চা 
বা [শিশু বাদ একটু পরেই আবার খেলা করে, খায় দায় এবং 
স্বাভাবিকভাবে ঘুমায়, তবে উদ্বিগ্ন হবার শিহু নেই । চণ্টল শিশুরা 
তো কতবার পড়ে এবং মাথায় ব্যথা পায়। আর সেটাই তার 
সবাভাবকতা । 

নাক থেকে রক্ত-পড়া : দ্;ভাগ্যিবশত কোনও কোনও শিশুর 
প্রায়ই নাক থেকে রন্ত পড়ে । নাকের মধ্যে কয়েকটি বড় রক্তবাহী 
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শরার জন্য এটা হতে পারে। রক্তপাত অবস্থায় শিশুকে শান্তভাবে 
বাঁসয়ে মাথা সামনের দিকে ঝাকিয়ে রাখতে হবে যাতে প্রবাহিত রক্ত 
ফোঁটায় ফোঁটায় নাকের ভিতরে চলে না গিয়ে বাইরে বোঁরয়ে যায়। 
যাঁদ তখন শিশু শুতে চায়, তাকে কাত করে শোয়াতে হবে যাতে 
রন্ত তার নাককে অবরুদ্ধ না করে বাইয়ে ঝরতে পারে । নাকের এবং 
ওপরের ঠোঁটের চাঁরাঁদকে ঠাণ্ডা কিছ লাগাতে হবে। এতে রন্তবাহী 
শিরা সংকুচিত হয়ে রক্ত-পড়া বন্ধ হতে সাহায্য করবে। রন্ত-বন্ধ- 
করা নাকের কোন ড্রপ. থাকলে তাতে এক টুকরো তুলো 'ভাঁজয়ে 
দিয়ে নাকের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে শিশুকে মুখ দিয়ে *বাসপ্রশ্বাস 
নিতে বলতে হবে। যদ বার বার নাক 'দয়ে রন্ত পড়ে, তবে তাকে 
বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরাঁক্ষা করানো দরকার । তানি শিশুর নাকের 
রন্তবাহী শিরাকে বৈদযাঁতক শান্তি দ্বারা কটারাইজ বা সঙ্কুচিত করে 

পারেন। অন্য কোনও কারণে বার বার রক্ত পড়ে কনা, 
সে সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যেহেতু নাকের 


ঠিক নীচেকার শিরা থেকেই রন্তপাত হয়, তাই রন্ত বন্ধ হবার পর 


অন্তত ১০ মানিট নাক টিপে রাখা উঁচিত। 


৯০৮ 


দশম অধ্যায় 
পুষ্টির উপকরণ 


শরীরের বৃদ্ধি এবং সজীবতার জন্য প্রোটন, শর্করা ও চীর্বর 
মাধ্যমে খাদ্য শরীরে ক্যালার সরবরাহ করে। দেহ সংস্থ ও সবল 
রাখার জন্য এবং দেহের হাড় ও রক্ত বৃদ্ধি করার জন্য শরীরে 
প্রয়োজনীয় ভিটামন ও খানজ পদার্থও খাদ্যই যোগান দেয়। একটি 
বাড়ন্ত শিশুর একটি পারণত বয়স্ক মানুষের থেকে তুলনামুলকভাবে 
অনেক বেশী পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয় কারণ তাদের পুষ্টির 
প্রয়োজন শ্রধূমান্র শরীরকে সংস্থ ও সবল রাখার জন্য নয় শরীরের 
বৃদ্ধির জন্যও প্রয়োজন । যাঁদ একটি শিশুকে ক্রমশ স-বম খাদ্যের 
সাহায্যে প্রয়োজনীয় ক্যালার দেওয়া যায়, তবে সে তা থেকে প্রচুর 
পরিমাণে প্রোটিন গ্রহণ করতে পারে । 

ক্যালরি: শান্ত পারমাপের একক । ক্যালারপণর্ণ খাদ্য বলতে 
আমরা সেই পরিমাণ তাপ বা খাদ্যশান্তকে বুঝি বা পাঁরপাচ্য হওয়ার 
পরে শরীরে সরবরাহ হয়। এই অধ্যায়ের শেষে নানাবিধ খাদ্যের 
পুষ্টিকর মান সম্পর্কে একটি তালিকা দেওয়া হল যা হতে আমরা 
প্রাতাটি খাদ্যদ্রব্যের পষ্টগত মান জানতে পাঁর। আমাদের দেহে 
চার্ব শর্করা এবং প্রোটন অপেক্ষা দ্বিগুণ ক্যালার যোগান দেয়। 
সেজন্য অপন্ষ্ট শিশুর খাদ্যে অতীরন্ত তেল বা মাখন দেওয়া 
প্রয়োজন এবং আতিপনজ্ট শিশুর খাদ্যে আতিমান্রায় চার্ব না দেওয়াই 
বাঞ্ছনীয়। 

প্রথম বৎসরে শিশুর প্রাত কি. গ্রা. ওজন বাড়ানোর জন্য ১২০ 
ক্যালরিপ্ণ খাদ্য প্রয়োজন । এক বৎসরের শিশুর সারাদিনে ১০০০ 
ক্যালাঁ শান্তির প্রয়োজন এবং পরবর্তী প্রাত বৎসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
১০০ ক্যালাঁর করে খাদ্যের পাঁরমাণ বৃদ্ধি করা উচচিত। এইভাবে 
৪ বৎসরের শিশুর সারাদিনে ১৩০০ ক্যালারির প্রয়োজন হয় । একজন 
সাধারণ কর্মঠ স্বীলোকের সারাদিনে ১৯০০ থেকে ২০০০ ক্যালার 
এবং একজন পুরুষের ৩০০০ ক্যালরির প্রয়োজন । স*তরাং, এটা 
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সহজেই অনুমেয় যে একটি এক বৎসরের শিশুর তার মায়ের খাদ্যের 
অর্ধেক পাঁরমাণ এবং তার বাবার খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশ পারমাণ 
খাদ্যের প্রয়োজন হর । এটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। একাট 
শশুর পক্ষে একবারে বা দুবারে বেশী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা 
সম্ভব নয় তাই তাকে বারে বারে সহজপাচ্য খাদ্য খাওয়ানো উচিত । 
বাড়ন্ত শিশুকে ক ক খাদ্য খাওয়ানো বেতে পারে তা অধ্যায়ের 
শেষের খাদ্য তালিকা হতে সহজেই অনুমান করা যাবে। 


প্রোটিন : শরীরের বুদ্ধির জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন । একট 
শিশুর একাঁট পারণত বয়সের লোক অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে 
অনেক বেশী প্রোটিনের প্রয়োজন, কারণ তার শরীরের পেশা, হৃদযন্ব, 
যকৃৎ, কিডনী ও রন্ত বৃদ্ধি করার জন্য এটি একান্তই প্রয়োজনীয় । 
একটি শিশুর প্রাতি কি-গ্রা. দেহের ওজন বৃদ্ধির জন্য ২ গ্রাম পারমাণ 
প্রোটন এবং একটি কিশোরের ১২ গ্রাম প্রোটিনের আবশ্যক হয়। 
পাঁরমাণ অল্প হলেও শরীরের জন্য প্রোটন একান্ত প্রয়োজনীয় 
পদার্থ । 

মাতৃদগ্ধে প্রয়োজনীয় প্রোটিন থাকে যা 1শশ; সহজেই গ্রহণ 
করতে পারে। গরুর দুধে যদিও বাছুরের উপযোগী প্রোটিন থাকে 
কিন্তু সদ্যোজাত মানবাশশুর পক্ষে আতরিল্ত প্রোটিনসমূদ্ধ। 

যে প্রোটন আঁমনো আযসিভ সমৃদ্ধ তাকে প্রথম শ্রেণীর প্রোটন 
বলা হয়। আামনো আযাঁসড দ্বারাই প্রোটিন গঠিত হয়। 

প্রয়োজনীয় আমিনো আযাসিড বলতে আমরা সেই আযাসডকেই বুঝ 

যা দেহে তৈর হয় না এবং সেজন্য খাদ্য তালিকায় একে সংযোজন 
করা হয়। জৈব প্রোটিন যেমন ডিম, মাছ ও মাংসে প্রচুর পারমাণে 
আ্ামনো আ্যাসিড থাকে এবং এটি প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনের উৎস৷ 

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনে আমিনো আ্যাঁসড থাকে না। সবজী, 
খাদঃশস্য এবং ভালে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে প্রোটিন থাকে এবং 
এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন পযয়িভুন্ত । যাঁদ ডিমের প্রোটিনকে 
আমরা আদর্শ খাদ্য হিসাবে স্বীকার কারি (যেহেতু এট প্রয়োজননয় 
আযামনো আ'যাসিডপঢর্ণ) তা হলেও আমাদের নানারকম খাদ্যশস্য 
এবং ডাল গ্রহণ করা উাঁচত কারণ এগুলোও আমাদের শরীরে 
প্রয়োজনীয় আঁমনো আযাঁসড সরবরাহ করে। যেহেতু আমরা 
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খাদ্যশস্য, সবজী এবং ডাল মাছ বা মাংস অপেক্ষা অনেক বেশী 
পরিমাণে গ্রহণ কার তাই একজন নিরামিষাশী ব্যন্ত ও একজন 
আমিবাশী ব্যান্ত উভয়েই সমান স্বাস্থ্যবান । কারণ উভয়েই তাদের 
খাদ্যদ্রব্য হতে শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিন সংগ্রহ করেন। 
মাংসজাতীয় খাদ্যে ২০ শতাংশ, খাদ্যশস্য যেমন চাল, আটা 
ইত্যাদিতে ১০ শতাংশ এবং ভাল, মটর ইত্যাদিতে ২০ শতাংশ 
প্রোটিন থাকে । সয়াবীনে ৪০ শতাংশ প্রোটিন থাকে, এটি সবাপেক্ষা 
প্রোটিন সমৃদ্ধ এবং বর্তমানে নানারকমভাবে রান্না করে খাওয়া হয় ! 


চবি: প্রোটিন ও শর্করা অপেক্ষা দ্বিগুণ ক্যালারপনর্ণ খাদ্য । 
খাদ্যে মাখন, ঘি ও তেল ইত্যাদি চার্বজাতীয় পদার্থ মিশ্রিত করলে 
ক্যালরির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং ত্বক সমস্থ রাখার 
জন্য অল্প পাঁরমাণে চার্বর প্রয়োজন হয় । জৈব চার্ব যেমন মাখন 
ও ঘি সম্পৃন্ত চার্বজাতীয় আসভ এবং এগুলো অল্প পাঁরমাণে 
খাওয়া উচিত কারণ অর্তারিন্ত চার্ব গ্রহণে বার্ধক্যে উচ্চ রক্তচাপ ও 
হৃদরোগ জাতীয় রোগ দেখা দেয়। উীদ্ভজ্জ চার্ব বা তেল যেমন 
বাদাম তেল, সর্ষের তেল ও সূর্যমুখী তেলে অসম্পৃত্ত চার্বজাতীয় 
আাসিড বেশীমান্রায় থাকে এবং এতে উচ্চ রন্তচাপজানত অসুখ হয় 
না। সেজন্য এই তেল রান্নায় ব্যবহৃত হয়। 

শর্করা! : ইহা অতি দ্রুত শান্ত বৃদ্ধি করে এবং আমাদের দেহে 
প্রয়োজনীয় ক্যালরির অধিকাংশই সরবরাহ করে। যেহেতু, শিশুরা 
মাস্ট পছন্দ করে তাই আতিপুজ্ট শিশুদের মিষ্টি না খাওয়ানোই 
ভালো । 

ক্যালসিয়াম: হাড় এবং দাঁতের বৃদ্ধি ও মজবুত করার জন্য 
ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন ৷ একটি শিশদ্ দুধের মাধ্যমে প্রয়োজনের 
বেশ? ক্যালসিয়াম পায় সেজন্য শিশুকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 
পড়’ খাওয়ানোর প্রয়োজন হয়, যা শরীরে ক্যালসিয়ামকে রাখতে 
সহায়তা করে এবং সেই শিশুকে আর কোনও ক্যালসিয়াম জাতীয় 
পদার্থ খাওয়ানো উচিত নয় । 

লৌহ: লোৌহের অভাবে শরীরে রক্তাজ্পতা দেখা দেয় । গরুর 
দুধে আয়রন খুব কম থাকে কিন্ত মাতৃদুগ্ধে এটা প্রচুর পরিমাণে 
থাকে। শুধুমাত্র যে সব শিশঃ গরুর দুধ খায় তাদের আয়রন 
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জাতীয় পদার্থ খাওয়ানো উঁচত। ডিমের কুসুম, মাংস, লিভার ও 
শাক সবজী আয়রনের উৎস ৷ 

ভিটামিন: শরীরের পেশী সুস্থ রাখার জন্য স্বল্প পাঁরমাণে 
ভিটামিনের প্রয়োজন হয়। ভিটামিন আঁতরিন্ত গ্রহণ করা ক্ষাতকারক, 
সেজন্য শিশুকে ডান্তারের 'নর্দেশ মতো ভিটামিন খাওয়ানো উচিত। 
অধিকাংশ মায়েদেরই ধারণা যে বাচ্চার বৃদ্ধির সহায়ক হলো একাঁট 
ভালো বলকারক ওধ॥ কিন্তু বাস্তাবক পক্ষে ভিটামিন সে রকম 


কোনও কাজ করে না। শ্বধ্যমান্ পযাপ্তি ক্যালারিযুক্ত খাদ্যই শশুর 
বৃদ্ধির সহায়ক। 


ভিটামিন ‘এ’: দুধ বা দুধ জাতীয় পদার্থ, ডিম, শাকসবজন 


যেমন পদিনা পাতা বা ধনে পাতা, হলদে রংয়ের ফল, গাজর, আম 
ও পোপেতে ভিটামিন ‘এ’ থাকে। চক্ষু রক্ষার জন্য, ত্বক ও 
অন্যান্য অঙ্গকে সুস্থ রাখার জন্য ইহা অপারহার্য। ইহার অভাবে 
রাতকানা, চর্মরোগ, ব্র্কাইটিস ও অন্যান্য প্রস্রাবজানিত সংক্লামক 
‘রোগ দেখা দেয় । 

ভিটামিন ‘সি’: টাটকা ফল বিশেষত কমলা, মুসম্বি, পেয়ারা, 
টমেটো ও শাকসবজীতে ভিটামিন “স’ থাকে? স্বাকরণে ও 
আতাসদ্ধ করলে ই-র গণ নষ্ট হয়ে যায় সেজন্য এই সমস্ত জিনিস 
বেশী সিদ্ধ না করে টাটকা খাওয়াই ভালো । 

ভিটামিন “ডি : রিকেট হতে রক্ষা করার জন্য ও হাড়ের বৃদ্ধির 
জন্য ই-র প্রয়োজন । অধিকাংশ পিতা-মাতা মনে করেন যে ক্ষীণকায় 
শিশুরাই রিকেটে ভোগে । প্রকৃতপক্ষে ভিটামিন “ড’-এর অভাবে 
এই রোগ দেখা দেয় এবং এতে হাড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নষ্ট হয়ে 
হাড় নরম হয়ে যায়। যদ কোনও শিশু বহুদিন ধরে আমাশয় 
রোগে ভোগে এবং খাদ্যের ভিটামিন হজম করতে না পারে তবে সেই 
শিশ, একই সঙ্গে রকেট এবং ভিটামিন “এর অভাবজানত রোগে 
ভুগতে পারে। ডিমের কুসুম ও দুধে ভিটামিন “ডি’ থাকে। 
সংযকরণের সাহায্যে এটি ত্বকে তৈরী হয়। 

ভিটামিন-_বি' : অনেক ভিটামিনের সমন্বয়ে ভিটামিন “ব’ 
তৈরী হয়। খাদ্য ভাল ও সবজীতে ইহা পাওয়া যায়। বেশী সিদ্ধ 


করলে অথবা সিদ্ধ করার পর সেই জল ফেলে দিলে এই [ভিটামিনের 
গণ নষ্ট হয়ে যায়। 
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বিভিন বর০স শিশুর খাদ্য তালিকা? 
জন্ম হতে ৩1৪ মাস পর্যন্ত : 


জন্মের পর হতে প্রথম কয়েক মাস শিশুকে শুধূমান্র পযাপ্ত 
পাঁরমাণে প্রাত ৩ ঘণ্টা অন্তর দুধ খাওয়ানো উচিত। দুধ খাওয়ানোর 
সময় সকাল ৬টা, ৯টা, দুপুর ১২টা, বিকাল ৩টে, সন্ধ্যা ৬টা, 
রান্র ৯টা এবং রাত্রে আরও একবার ২ মাস বয়েস পর্যন্ত খাওয়ানো 
উচিত। 

১ মাস বয়েস থেকে ফলের রস সকাল ৯টা অথবা ১২টার সময় 
শিশুকে খাওয়ানো উচিত । এরপর থেকে শিশুকে মাল্টি ভিটামিন 
দেওয়া উচিত ৷ 

৩ মাস বয়েস থেকে খাদ্যশস্য, সুজি বা সাগু দুধ এবং জলের 
সাহায্যে ফুটিয়ে খাওয়ানো উচিত । তার ২1৪ সপ্তাহ পরে চটকানো 
পাকা কলা বা আম শিশুকে খাদ্যশস্যের সঙ্গে খাওয়ানো উচিত । 
এর পর থেকে সুসিদ্ধ ডিমের কুসুম শিশুকে খাদ্যশসোর সঙ্গে 


খাওয়ানো উচিত । 


শিশুর খাছ তালিকার সংক্ষিপ্ত রূপ 
6 মাস বয়সে £ 
ঘুম থেকে ওঠার পর... -- ৬ আউন্স দুধ 
সকাল ৯টায় = খাদ্যশস্য দুধ ও ফল যেমন 
আম ও কলার সঙ্গে। 
সকাল ১১টা -__ কমলার রস। 
দুপুরবেলা ৮3771 
বিকাল ৩টে 511 
সন্ধ্যা ৬টা -_ দুধ ও ডিম সহযোগে খাদ্যশস্য 
রাত্রি ৯টা__-১০টা 1 
৭৮ মাস বয়সে: 


শিশুকে ভাত, ডাল ও সবজী খাওয়ানো উচিত। 
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৯১০ মাস বয়সে : 


ংস ও মাছ খাওয়ানো যেতে পারে এবং আস্তে আস্তে দুপুরের 
খাবারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। 


ঘুম থেকে ওঠার পর 
সকাল ৯টা 


দুপুর '৩টা-_৪টা 


সন্ধ্যা ৬টা-_৭টা 


৬1৮ আউন্স দুধ 

কলা বা আম সহযোগে খাদ্য- 
শস্য অথবা, পাউরুটি মাখন 
বা ঘরে তৈরী রুটি। 

এক বাট ভাত বা ২টো 
চাপাট,ই বাট ডাল, টাটকা 
সবজী, মাছ, খণ্ড খণ্ড 
মাংস বা দই। 

৬1৮ আউন্স দুধ, পাউরুটি 
মাখন বা ঘিয়ে তৈরী চাপাঁট 
বা স্দাজর হালুয়া বা 
একটা কলা । 

ভাত বা চাপাট বা খিচঁড়, 
সিদ্ধ সবজী তেল বা মাখনের 
সহযোগে । ই বাট ডাল, 
পাঁডং, পায়েস, ক্ষীর বা 
কাস্টার্ড বা ৬/৮ আউন্স 
দুধ। 


আভজ্ঞতা। 
বহু রুগ্ন শিশু ও প্রস্থীতকে সহজ ও সরল 
পথের হীঙ্গত ?দয়েছে। 


